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প্র 
্ররুৃতিক জগতের কথা 


এই শবষ্প্াররপা পৃথিবী এ এল কোথা থেকে? আর এর বুকে হারা 
ভিড় করে রয়েছে মেই জীব-চ্শানব-- তারাই বা এল কোধী থেকে? 
মানের মনের এ একটা চির প্রশ্ন। গ্রীকদের মনও তাই এই গ্র্নকে 
এড়িয়ে খায় নি, ঘেতে গাবে নি। মাগুষ জানতে চায় জগতের ও জীবের 
কারণ কি- কে ফ্টি করল এদের, বাঁ কি দিয়ে সৃষ্ট হল ওর? একটা 
যু ছিল বেটা হচ্ছে মীনবসভাতার শৈশবকান- তখন এই প্রশ্নের উত্তর 
দেবার জন্ব মানুষ তার রাখছাড়া করন|র আশ্রয় গ্রহণ করত-- বলত, আমাদেরই 
মত একরকম গ্রাণী, ধরা জরামরণমুক্ত, ধীর] শক্তিতে মৌন মতে 
জ্ঞানে আমাদের চেয়ে অনেক, অনেক বড়- তাঁরাই হি করেছেন এই 
জগংজংসার। মানুষ তাদের নাম দিল দেবতা 

কিন্ত মভাতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ বুঝতে গারল এই দেবত1 
শুধু করনার দ্্গরই জীব-- পৃথিবীটা সত্যিই তীর তৈরি কিনা সে বিষয় 
কোনো বৃদ্ধির প্রমাণ নেই। তথন জগং-নবদ্ধে তার প্রশ্নের মোড় 
ঘুরে গেসে আর জানতে চাইল না, কে হি করেছে_ সে শুধু জানতে 
চাইল, কি দিয়ে জগংট| হ্ষ্ট হয়েছে, কি মেই আদিম উপাদান যার ভিতর 
থেকে উদ হয়েছে এই বিশ্ষচরাচর। 

পুরু হল মানুষের দার্শনিকতার। মানুষ করনাকে এড়য়ে তাঁর বিচার 
বদ্ধিকে গ্রোগ করতে শিখন । এছড়াগং-তৈরিহতে-পারত-না এমন একটি 
উগাদান দে খুঁজতে লাগল, খু জতে লগ সেই আদিম উগাদানকে যা জগং-াির 
মূলে রয়োছ। 


ইল 


পা লন ও এ এর নে থানেম। 
থালেসের উর জঙগ সঙ্গে কমন পুরাণের গল ফেলে বিচার বিশলেষণর 
পথ নিল। এই পথটা দর্শনের পথ বলেই খালেসকে গ্রীকার্শনের পথিরং 
বলা হয়। থালেদ এবং তার পরবর্তী দুজন দীশনিক মিরেশয়ান দাশনিক 
নামেই অভিহিত হয়ে থাকেন, কারণ এদের জন্ম মিলেটাম নামক একটি 
গ্রীক কলোনিতে। | 
ছোমারের মতে ওশেনাম (0905083) দেবতা! হচ্ছেন সব কিছু সির 
আদিজজনক। আর তার মতটাই ছিল তখনকার গ্রীকদের বন্ধমূল বিশ্বাস। 
থালেম এসেই এই দেবতাটির দেবে ঘুচিয়ে দিলেন, ওশেনাস ভার 
হাতে হয়ে পড়ল শুই "জলা | তীর মতে অপ্‌ ব| জলই হল দেই 
আদিম উপাদান যার থেকে পরিদু্মান গং হা ইয়েছে। ভরে জল বলহে 
আমরা সাধারণত চোখেদেখাযার। স্শ-করা'যায়। পাঁন-করা-ার যে জলাক 
বুঝি, দে জলকে তিনি নির্দেশ করেন নি। থে পদার্থ দিকতার কার ডল 
বলতে তিনি সেই পদার্থকেই বৃকিয়ুছিলেন। কেন যে ঠিনি জকেই আদি 
পদার্থ ব'লে ঘোষণা করলেন তাঁর সঠিক কারণ জান। যা নাং ভার বড 
বড় জাখনিকদেগ ধারণা, তিনি জীবনের পক্ষে জলের প্রয়োজনীমুত কহ 
তীর ভাই দেখে একথা! বলেছিলেন। উদ্ভিদের জীবনই চোঁক বা গ্রাণর 
জীবনই ছোক, আর্রতাই তার জন্ম ও পরিপু্ির কারণ। থালেমের এই 
মতবাদের আরও রঃ বড় কারণ থে শ্িনি জলের মধ্যে দেখতে পোরজিলেন 
অফুরন্ত গতি আর নূতন নৃভন আকার নেবার অলৌকিক ক্ষমত|1 বিশেষ 
ক'রে এই রি গুপের জনই তিনি জলকে 'দেবত| আধ্য।৪ দির়েছিলেন। 
কিচ্ছু এই দেবৃহ আরোপ করে ভিনি এমন কিছু বোঝান নি যাতে জল 
আবার সেই সাবেক কাপের সর্শক্তিসম্পন্ন ওশেনাস দেবতা ছয়ে "পড়তে 
পারে। 


রি জা 


“আনি, নে খুঁজতে গু'জতে খাবে পেলেন জল) জাননা 
দার্শনিক আনেকজিম্যাীর জলকে জগতের আদিম. উপাদান বলে 
গ্রহধ করতে পারলেন না। জল- সে তে। একট। নিদিষ্ট পদার্থ নেই, 
যদি এই বিশাল জগতের স্যার আদিম উপাদান হয়, তবে বুঝতে হবে বে 
জগংকে স্ৃটি করতে করতে এই আদিম উপাদানটি আপনাকে নিঃশেষিত 
ক'রে ফেলেছে, তার আর কিছুই বাঁকি নেই। কিন্তু তা তো! হতে পারে 
না। জগতের কারণ বেট! হবে, সেটা হবে অসীম-- শেষ তাঁর কখনই হবে না, 
তার মধ্যে থাকবে অনেক বড় বড় সি করবার অশেষ ক্ষমতা, অফুরন্ত উপকরণ! 
ন্যটি যত বড়ই হোক না কেন, আদিম উপাদান কখনই এই সৃিকার্য 
আপনাকে একেবারে শেষ ক'রে ফেলতে পারে না যে ফেলে, বুঝতে হবে সে 
আদিম পদার্থ নয়। আ্যানেকজিম্যাগারের মতে জগতের আদিম পদার্থ 
চল অসীম-একটা-কিছু (00৩ 001005৫)1 এই অগ্লীম'একটা-কিছুকে 
আমর| জগতর কোনে! একটা নির্দিষ্ট পদার্থের সঙ্গ (যেমন জলের সঙ্গে) 
এক কারে দ্খেতে পাবি ন1। জগতের মধ্যে আমরা যে বিচিত্রত! দেখছি, 
ত| কখনই আমাদের জানাশোনা একটিমাত্র নিদিষ্ট পদার্থের গর্ভ হতে জন্ম 
নিতে পারে ন|। অসীম-একটা-কিছু অনির্দিই_ আর অনিষ্ট, অসীম 
বলেই এই আদিম উপাদান অনিবার গৃতিতে যা-ইচ্ছে সেই নির্দিষ্ট রূপই 
গ্রহণ কারে চলতে পারে। এই অসীমএকটা-কিছু শুধু যে অনিষ্ট তাই 
নন- এ অনাদি, অশেষ, অমর-সান্ত জগং, অণু থেকে বৃহৎ, সব ছেয়ে এর 
সধিষ্ঠান। শুধু তাই নয়, যে চলমান জগং আমরা দেখতে পাচ্ছি, তার গতির 
গরিচালনাও করছে এই অসীম-একটা-কিছু। কেমন ক'রে জগং তীর নান! 
গু নিয়ে এই আদিম উপাদীন থেকে হৃষ্ট হয়েছে, ভারও একটা বর্ণনা 
দেবার চেষ্টা এই দীর্শনিক করেছেন। এই নিধিশেষ নিগুণ অসীম-একটা- 
কিছুর মধ্য থেকে প্রথমে উদ্ভূত হয়েছে দুটি বিরুদ্ধম্বভাঁব গুণ_ উষ্ণ ও 





৪ ্্রীক দর্শন 
প্রীতত। এই ঢুটি বিপরীতধ্মী গুণের মর্ষের ফলে জন্ম নিল তরুন 
পদার্ঘ। এই তরল পদার্ঘই হচ্ছে থালেসের জল। তারপর ধীরে বীরে 
এই তরল পদার্থ থেকে উদ্ভুত হ'ল আমাদের পরিদগ্মান পৃথিবী। পৃথ্বীটা 
প্রথমে ছিল তরল; ক্রমে ক্রমে যখন দে কঠিন হল, তাঁর বুকে আবির্ভাব 
হল প্রাণীর। প্রাণীরা প্রথমে মংস্ত ছিল, তারপর বিবর্তনের ফলে এই 
মংস্ত থেকেই সৃষ্ট হন মানুষ আর নানাবিধ জঙ্ক জাঁনোয়ার। ধারণাটা 
অদ্ভুত বটে, কিন্তু এরই মধো বর্তমান বিবরতনবাদের আভাস পাওয়া ঘায়_ 
কোঁনো। কোনো চিন্তা ব্যক্তির মত তাই। 

আদিম পদার্থ খৌজবার জন্ত থালেম এই প্রতাক্ষ জগতের মধোই ঘুরেছেন এবং 
যে পদার্ঘক আঁদিম ব'লে নির্দেশ করলেন, মে পদার্ঘটিও জগতেরই একটি 
্র্াক্ষ পদার্থ; যদিও ঠিক গ্রন্াক্ষ বলতে ঘা বোঝা যায় থালেসের জন তা নয, 
কারণ জরের হৃক্গতম কূপটিকে ই তিনি নিশি করেছেন। কিন্তু আনেকজিমাপার 
্রতাক্ষ জগতের স্যটটিকারী উপাদীন খু'জভে খু' জতে চ'লে গেলেন একেবারে প্রতা্ষ 
জগতের বাইরে অগ্রতাক্ষ জগতে, ঘে জগংকে আমর! বলতে পারি 'ধারণা'র 
জগং। এ জগংটাকে আধরা শুধু কেবল আমাদের বিচারবুদ্ধি দিয়ে বৃৰতে 
গাঁরি, উপলব্ধি করতে পারি-_ কিন্ত প্রত্যক্ষ জগতের সঙ্গে একে কখনই আমবা 
একে ক'রে দেখতে পারি না। আনেক্জিম্যাপডার আদিম পদীর্ঘনাপ 
অসীম একটা কিছুকে চেয়েছিরেন ; কিন্তু পরিদর্ঘমান জগতের মধ্যে এমন কিছুই 
গেলেন ন| যার মীম! নেই, শেষ নেই, আরম্থ নেই, ধ্বংস নেই। তাই তিনি 
ধারণা+র জগং থেকে আনলেন তার আদিম মূল উপাদান 

আনেক্জামে।নস তীর পূর্ববর্তী দাশনিকের মতবাদের একটি অংশ মেনে 
নিলেন- তিনিও একথা বিশ্বাম করলেন যে আদিম মূল পদার্ঘক অসীম হতেই 
হবে। কিন্তু তাই ব'লে জানি-ন শুনিনা এমন ধারণী'র জগং থেকে সেই 
গদার্ঘকে খুঁজে আনতে হবে, তা তিনি মানলেন না| আমাদের গ্রতিদিনকার 


প্রাকৃতিক জগতের কথ। € 


এই যে জগৃং, এই জানাশোন। জগতেই সে পদার্থ রয়েছে। আনেক্জামেনিস 
'মকখএর মধ্যেই দেখতে পেলেন দে পদার্কে। তার মতে মরুৎ 
হল জগতের আদিম পদার্ঘ। 'রু+-এর সাহায্ে তিনি থালেম এবং 
আনেক্জিম্য|গারের মতবাদকে মেলাতে চাইলেন। জলের মত মরুংও আমাদের 
ভানাশোন| একটি পদার্থ, কিন্ত আরও সৃঙ্ধ; এবং জলের মধ্যে যাঁ নেই, অথচ 
ঘেটা মল পদার্থের একটি অপরিহাধ গুণ, সেই অসীমতাঁও রয়েছে মক্তের-_ 
মুতের কোনো! শেষ বা! সীমা আমরা টেনে দিতে পারি না । কেমন করে 
মকুং থেকে এই জগং সৃষ্ট হাঁ তার অনেকটা পরিদ্ধার বর্ণনা আমর! পাই 
আনেকজামেনিসের কাছে। তিনি ছুট প্রক্রিয়ার নাম করেছেন যার মধ্য 
দিয়ে মং আপনাকে নান] রূপে পরিবভিত কারে এই জগৎ কটি করে। একটি 
হচ্ছে অঘনীকরণ (181619000 ) আরেকটি হচ্ছে ঘনীকরণ (00106158000 )। 
প্রথমটর মধা দিয়ে মক্ৎ আপনাকে আগুন রপান্তরিত করে। দ্বিতীধটির 
মধা দিয়ে ক্রমে ক্রমে বাতাস, মেঘ, বৃটি, জল, ম|টি, পাঁথর ইত্যাদিতে পরিণত 
করে। এইভাবে এই দুটি গ্রজিয়ার মধ্য দিয়ে স্টটিকাধ চলে। 


এই সময়ের কাছ।কাছি দিয়ে আরেকটি দাঁশনিক মতবাদের উদয় হয়। এই 
মতবাদ পূর্ণা্কৃতি গেয়ে গরকাশ লী করে আরও গাঁরে, কিন্তু যার নামের সঙ্গ 
এই মতবাদের নান বিজড়িত, সেই পিথাগোরাস-এর অভ্যুদয় এই যুগেই । 
পিাগোরংসের মম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জান| যায় না, তার জীবনের ইতিহান 
এখনে। তিমির অন্তরালে । এমন কি, %*এগাশীযান। মতবাদ বলে য| প্রচার 
ও প্রতি পেয়েছে ত| মভিই পিথাগোরাসের কিনা মে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের 
অবকাশ আছে। তবে এ-কথ| সভা বলেই মেনে নেওয়া হয় যে, যে ধর্মসংঘের 
মধ্য দিয়ে এই মতবাদ পরে আখাত ও ব্যাথ্যাত হয়েছে, সে ধর্মস'ঘের প্রত্াভ। 
পিথাগোরাদ নিজেই। 


৬ ্রীক দর্শন 


জগতের মুলে কি আছে--এই প্রশ্নের উত্তরে পিখাগোরীয়ানরা বললেন থে 
জগংসটিকারধের মূলে রয়েছে অংধ্যা (70706: )। জগতের সব জিনিসেরই 
পরিমিতি (01001010 ) আছে। সংখা ছাড়। পরিমিতির কোনো অর্থই 
হয় না মাপজৌক গোনাগরনতি, মধ কিছু যংখার দ্বারাই সন্ভব। জাগতিক 
ভিনিমগুলৌর মধো আমরা আরো একটি জিনিস দেখতে পাই-- ক্রম 
(০:08) | ক্রমবিতাগ মাঁনেই একটির প্র আরেকটি, তারপর আরেকটি। 
সংখাঁর দারা জিনিগগুলি যদি গ্রযোজিত না! হ'ত, তবে কি তাদের এমনি করে 
ক্রমানুসারে ভাগ কর! যেত? আর, সংখ্যার দ্বারা জগতের সব জিনিসই 
এইভাবে গ্রযোজিত ও নিয়মিত ব'লে আমরা জগতে দেখতে পাই সংগতি, 
হৃদ্ধতী। ভাই, পিথাগোরীয়ানরা। সংখ্যাকেই জগতের মূল পদার্ঘ ব'লে 
গ্রহণ করলেন এবং এই সংখা! থেকেই সৃষ্ট হয়েছে ব'লে জগতের মধো পরিমিতি- 
ক্রম-সংগতিৰ সুন্দর পরিচয় পাওয়া যার, এ কথ! তীর গ্রমণ করলেন। 

মতবাদটা অদ্ভুত। বে এক দুই তিন' প্রভৃতি সংখ্যার পরিচয় আমর! 
রোজই আমাদের অঙ্জের বইয়ে, হিসেবের খাতায়, কথাবা্ভার মধো পা, 
সেই সংখ্যাুলি থেকেই কিনা উচ্ৃত হয়েছে! এই জগং! পিথাগোরীয়ানর। 
তাদের বিচারবৃদ্ধি দিয়ে শেষে এমন একটা অদ্ভুত মতবাদের জন্ম দেবেন, এটা 
ভাবতে আমাদের ব্চারবুদ্ধিই কেমন থেন সংকোচ বোধ করে। ত্তাই গ্রীক- 
দর্শনের কয়েকজন পণ্ডিত (বেমন 9০০০1 গ্রভৃতি) পিথাগোরীরান মতবাদকে 
অন্যভাবে ব্যাথা করতে চেষ্টা করেছেন । এদের ব্যাথা। বে একেবারে নতুন, তাঁ 
এর! বলেন নাঁ-বরং এ কথাই এরা বলেন যে গারিষ্টটল এই মনতবাদের যে 
ব্যাধা। দিরেছেন, তারই ধারাকে অনুমরণ করেছেছ্এদের ব্যখা।। পৌধাপরম্ 
দেখে বথাবথ পরিপ্রেক্ষণার বিচার করলে এদের ব্যাখ্যার বৌক্তিকতা। উপলব্ধি 
করা বায়। 

এই ব্যাখ্যাতাদের মতে পিথাগোরী়ানর! জগংস্গীর মরে দুটি উপাদানের 


প্রাকৃতিক জাতের কথা ০ 
অন্তিতব স্বীকার করেছেন, একটি অসীম আরেকটি সমীম | জগংকে 
হয় অসীম নয় সমীম হতে হবে-- কিন্ত গ্রকৃতপক্ষে জগৎ একেবারে অসীমও 
নয মদীমও নয-- এই দুই মিলিয়েই তার সন্তা। তাই এই দুটি বিরদধগুণসমদ্িত 
জগতের জন্ম দেবার জন্য প্রয়োজন মীমার এবং অসীমতার উভয়েরই 
এদেরই সংযোগ থেকে উৎপত্তি হয় জগতের | মৌলিক সদীম গদীর্ঘটিকে তীরা 
'অগি' বা “তে বলে অভিহিত করলেন, আর অসীম পদার্ঘটি নাম গেল 
'মরুং'। টির প্রথমে পৃশ্ীতৃতরূপে বিরাজ করছিল অগ্নি-. তারপর একদিন 
সে এল মরূতের সংম্পশে, সে যেন নিশ্বাের মত মরুতকে টানল আপনার 
মাঝে, যেমন ক'রে আমরা বাইরে থেকে বাতাস টেনে নি নিরব প্রশ্থাদের 
জন্য। এরই ফলে অগ্নির মধো জাগন হৃটির চাঞ্চল্য সুরু হল পুর্ীতৃত রূপের 
ধীরে ধীরে ভেঙেবাওয়া, আৰ এই ভাঙনের ভিতর দিয়েই গড়ে উঠতে 
লাগল জগং। 

মাদিম পদার্থের ভাঙা আঁর গড়ার এই ধারাটিকে মুবোধা করবার জন্ব 
পিথাগোরীয়ানরা অঙ্কশান্ের সাহাযা নিপেন। সে সাহায্য যে তারা নেবেন তা 
ধৃবই স্বাভাবিক, কারণ অঙ্শাস্র গ্রতি তাদের গ্রীতি ছিল গ্রগাঢ । বে পদ্ধতির 
অগুঘরণ ক'রে তারা অসশ সবের সাহাযো সাষটি-প্রণালীকে বাধা করলেন সেটার নাম 
টে বদ অফ দি ডেকাক (181170005 01 016 1)602৫)। ছবি একে 

পদ্ধতিটিকে এইভাবে ধৌঁঝানে। যেতে গারে : 

রঙ 

৪ ৪ 

৪৪ ৪ 
৪ ৪ ৪ ৪ 

এই পদ্ধতির মধা দিয়ে এটাই দেখানো হয়েছে যে আমরা যদি প্রাথমিক 
“এক? (000) নিযে পুরু করি, ভবে তার দিধ। বিভাগের ভিতর দিরেই পাব 


৮ ্রীক দর্শন 


ছুইকে। স্ৃতরাং “ছুইএয় মানে প্রাথমিক “এক'এর ভাঙন। এমনি কারে 
এটাও প্রমাণ করা যায় যে আদিম উপাদান যে অগ্র, তার ধীরে দীরে ভেঙে যাওয়ার 
ভিতর দিয়েই জগং তার নানা জিনিস নিযে উদিত হয়। এখন এই বে জিনিসগলা 
তৈরী হচ্ছে, তাদের সকলকেই সংখ্যার দ্বারা নির্দেশ কর! যেতে পারে। শুধু 
পারে নয়, সংখ্যার দ্বার! নিট হয় বলেই তাঁদের মধ্যে আমরা! ক্রমবিভাগ ও 
সংগতির প্রকাশ দেখতে গাই। সংখ্যা ছাড়া যে এই ক্রমবিভাগ ও সংগৃতির 
ব্যাখ্যান সম্ভবপর নয় তা স্তাঁরা কেমন ক'রে প্রমাণ করেছেন সে আমরা দেখেছি। 
তবে, এই কথা প্রমাণ করতে গিয়ে তীর! হয়তো সংখ্যার ওপর এত বেশী জোর 
দিয়েছেন যে শেষ পযন্ত মনে হয় তারা যেন এই সংখ্যাকেই জগতের সবকিছুর 
সারপদার্থ বলে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এই জোর দেওয়ার মধ্যেই তাদের 
আসল মতবাদ নিহিত নয়, এবং এই জোর দেওয়ার ফলে তাদের প্রাথমিক 
মতবাদ_ যে মতবাদ অন্দীম এবং সমীম পদার্থে সংযোগের ফলে জগৎ সষ্ট হয়েছে 
বলে ঘোষণা করেছে- সে মতবাদের স্বরূপ একেবারে লীন হয়ে যাঁর নি। হয়তো! 
কিছু পরিমাণে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে, এই মাত্র। 

গ্রীকর। বহু দেবতার অক্তিত্ে বিশ্বাস করত । সাধভৌম দেবতার স্জকরূপের 
পরিকল্পন] তাদের ছিল সন্দেহ নেই, কিন্ধ জগতের পরিচালনার কাজে অন্তান্ত 
দেবতাদের অমামান্ঠ সাহাধযও যে মাছে, এই ধারণা গ্রীকদের ধর্মবিশ্বাসের মূলে 
বর্তমান। কিন্তু মিলেশীয়ান দারশনিকব্রয়ের মতবাদে এই বিশবাসের বিরুদ্ধ, হনতে। 
তাদের অজ্ঞাতেই, একটি বিদ্রোহের সুর যেন বেজে উঠল। শু থে জগতের মূলে 
কখনো বহুত্ব থাকতে পাবে ন| ত| নয় জগতের গতির পরিচালক যে শক্তি তার 
আধারও কখনে। সংখ্যায় বছ হতে পারে না। বে জিনিস থেকেই জগং সম 
হোক না কেন, তা হবে এক। যেই হোক না কেন জগতের পরিচালক, সে 
হবে এক। কিস্ব এই বিদ্রোহের সুর গ্রীকদের ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে তেমন 
কঠিন হয়ে মোটেই বেছে ওঠে নি বেমন ক'রে বেজে উঠল ইলীয়েটিক সম্প্রদায়ের 


প্রান্তিক জগতের কথ। ৯ 


গ্রতষ্ঠাতী ইলীয়া নিবাসী জেনৌফেনিসএর কঠে। এই দার্শনিক বহুদেববাদের 
বিরদ্ধে তুললেন অমোঘ বিদ্রোহ, গ্রচার করলেন একেশ্বরবাদ। বহু দেবতার 
অস্তিত্বে মানুষ বিশ্বীম করে, কেননা তারা সে দেবতাদের আঁকে তাঁদের নিজেদেরই 
মত ক'রে। তাঁরা তাবে, দেবতার! দেখতে গুনতে তাদেরই মত, শ্রধু কেবল 
তাদের চেয়ে অনেক গ্রে বড়। এটা গানুষের মূর্খতা, আর এই মূর্খতাকে ঠা 
ক'রে জেনোফেনিস বললেন, যদি ষাঁড় আর সিংহদের হাত থাকত আর যদি 
তারাও মানুষের মত চিত্র তৈরি করতে পারত, তবে ভারী কি করত জানো 
ঘোড়ার দেবতাদের শীকত ঘোড়ার মত ক'ৰে আর ষাঁড়ের! আীকত ধাড়ের মত 
ক'রে। যিনি একৃত ঈশ্বর, সর্বশক্তিমান জগত ঈশ্বর_তিনি কখনই বহু হতে 
পারেন না। ভার সঙ্গে কোনো মরণশল প্রাণীরই মিল নেই এভটুকুও-ন। 
আকারে, ন। চিন্তায় ভাবনায়। ঈশ্বর অসীম, একক | ঈশ্বর হিনি, বিনি 
আমাদের সকলের আশ্রয়__ ধার আরম্ভ নেই, শেষ নেই, কাটি নেই, ধ্বংস নেই, 
পরিবর্তন নেই, ধিনি আঁপনাতে আপনি পূর্ণ। 

বিশ্বতুবনে প্রকৃত সত্য ব'লে যদি আমৰা কিছু মেনে নিতে পারি, তবে তা 
হচ্ছে মেই একমাত্র সত্ত। যার পরিবর্তন নেই, বিকার নেই--যে একক, অাত, 
অক্ষয়_ কাল ব!দেশ কিছুই যার সীমা টেনে দিতে পাবে না । নূতন ধিক 
চেতনায় উদ্দ্ধ হয়ে জেনোফেনিম এই সন্থার নাম দিয়েছিলেন ঈশ্বর। কিন্ত 
দ্বিতীয় উলীছেটক দাশশনক গাঁরমেনাইডিস এর নাম দিলেন সৎ (300৫) 
মানুষের সামনে দুটি পথ আছে-- একটি সত্যের, আরেকটি অসত্যের। সত্যের পথ 
বেয়ে বদি আমরা ঝাই তবে এই “মং'কেই পাঁব। ব্রন্ধাণ্ডের সব কিছু ছেয়ে আছে 
এই মং 'নেষট' ব'লে জগতে কিছুই থাকতে পারে না; কারণ ফেটা নেই 
সেটাকে আমরা! ভাবতে পারি না। যাঁ নেই, তা কথনো৷ আমাদের চিন্তার 
বিষয়বস্ক হতে পারে না। েটাকেই আমরা ভাবি, সেটাই আমাদের ভাবনার 
কাছে “আছি” এই কথাটি বাল বঃলেই ভাঁকে আমরা ভাবতে গারি। জগতের 


১৪ টি সী লন 
সব বন্তর এই নিন কার পা রং. কালাতীত) 
চিরন্ন। কাধের অন্তরূর্জী ধ| কিছু, তীরই পরিবর্তন আছে। মেকার ছিল 
না" আজ 'আছে?, কাল আবার 'থাকবে না| ভাই “চির আছি' এই নিয়েই 
যার অস্তিত্ব, তার মধ্যে কোনো পরিবর্তন নেই। সে চিরদিনই এফ, কথমে| “বছ? 
হয় না, কারণ “এক'এর বহু হওয়ার মানে তার হিট স্বীকার 
করা। 

কিন্তু অমত্োর পথ বেরে যদি আমরা যাই, তবে দেখতে পাব জগতের ভিতর 
দিয়ে এই সংএর ইন্িগ্রাহ্থ বছধা। প্রকাশক, নানাবিধ পরিবর্তনকে, ঘা 
প্রকৃতপক্ষে সত্য নয়, কিন্ত ইঞ্জিয়ের ওপর বিশ্বাম ক'রে আমর] যাকে সূতা ঝ'লে 
মেনে নি। 

পারদেনাইডিসের এই অতবাদকে চরম পরিণতিতে এনে হাজির করলেন তার 
যশহ্বী শিষা জেনে। | জেনে নানারকম ধাঁধার হটি কারে দেখালেন যে গতি, 
বত, এইসব ধ:৫০শরে' তাই কোনো মানেই হয় না! ইলিয়ডের বিখাত 
আকিলিম_ তিনি বদি একটি কক্ছপের সঙ্গে দৌড়গ্রতিযোগিভায় নাথেন, 
আর যদি কচ্ছপটি একট আগে দৌড়নে। আরস্ু করতে পারে, ভবে কিছুতেই তিনি 
কচ্ছপটিকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে পরিবেন ন1। ভাই যদি হয তবে আর 
গতির অর্থ কি। জোনা কারণ দেখিয়ে বললেন যে, ফেব্ানটির ওপর দৌড়নে! 
হবে, সে স্থানকে অসংখা বিন্দুতে ভাগ করা যায়| এখন, কচ্ছপ একটু আগে 
দৌড়তে শুরু করেছে ব'লে সে যখন থ' বিনতে, মাকিলিদ তখন 'ক? বিন্দুতি- 
দে বথন 'গ বিন্দুতে, স্যাকিলিস তথন থি? কিদুতে। এমনি ক'রে র্যাকিলিম 
সব সময় এক বিন্দু পেছানেই পড়ে থাকবেন । ঠিক এমনি কারে জেনো বহৃতের 
ধারণাটির9 অযৌক্তিকত। দেখিয়েছেন | অনেকগুলে। একা (এ010) এক 
জাঙ্গার় জড়ো হলে তবে বিভ্র? (070) টি | এখন, 'এক' যে সে আপনাতে 
আপনি পূর্ণ, তাকে আর ভাঁগ কর! ঘায় না, তার মানে তাঁর কোনো পরিধি 





আলগা 


গা ক | বধ কতা গান : এক কে নার না 
কারে তো! আর মেই ৪ ইস য্হ গারে না যার, শি খর. 
হর... 5 
ই সভার পাশে পা ভি রর 
ইলীয়েটিক দারশনিকের৷ গতিকে অস্বীকার করেছিলেন, কেন না গতি 
থাকরেই ক্ষয় আসে, আর গর মানেই পরিবর্ধন। কিন্তু কোনোরকম কষা 
বা৷ পরিবর্ধন সং-এর থাকতে পারে না। হ্োরিটাম ঠিক এর বিরুদ্ধ 
মতটিকে গচর ক'রে বললেন, চির-ঘচন ব'লে কোনো গদার্ঘই থাকতে 
পারে না। একটা জিনিসের অন্ঠের মধ্যে রপাস্তর, এই নিয়েই আমাদের 
জগং। কোনে! জিনিস কথন! স্থায়ী হয়ে থাকে না, মে আসে আর চ'লে 
যার_ এই তো জগতের নিয়ম। মিলেশীয়ান দার্শনিকেরাও পরিবর্তনের 
কথা, গন্ভির কথা বলেছিলেন। ভবে তীদের ধারণা ছিল গৃতি আর আদিম 
পদার্থ পরম্পর থেকে আললাদী_ আদিম পদার্থের গতি আছে। কিন্তু হেরারিটা 
ঢাটাকে এক ক'রে দিলেন। তীর মতে গতিই আদিম পদার্ঘ, আদিম পদার্থ ই 
গি। তীর গতিকপী আদিম পদার্থের নাম দিলেন তিনি আগ্রি বা তেজ। 
অবিরাম চলাই এই অগ্নির রূপ । কিন্তু একটি মৌজ! সরল পথ বের চলা 
এর ধম নয। দানের মধা দিয়েই গতির প্রকাশ-_এই তযটকে হেয়াকলিটা 
গ্রচার করলেন। একটি অধোমুখীন শ্তর টানে অগ্নি পরিবভিত হর 
জলে, তারপর ক্ষিতিতে; আরেকটি শক্তির আবেগে আবার মে যেতে চায় 
উ্বমুথে, ভার প্রথম আগ্নেনে অবস্থায়। যে ছুটি পথ বেয়ে এই 
শক্তি দুটি কাজ করে, তিনি তাদের নাম দিলেন অধোমুখী পথ (16 
00%004210 52) ও উদ মুখী (1006 00৮01 9৮ )। বিভিন্নমুখী 
এই দুটি পথে চলার মধ্ঘর্ষ থেকেই উদ্ভূত হয পৃথিবীর যা কিছু 
আমরা দেখি শুনি ম্পর্শ করি-পৃথিবীর জীব জন্ মামুষ, দকলে। সংঘ্ষকে 








১২ গ্রীক দর্শন 
তাই হ্বাক্লিটাস বলেছেন, 'সকল ত্র জনক ও নিয্তা'। কিন্তু শুধু 
দি এই সংঘর্ষ থাকে, তাহ'লে কি জগতে আমর কেবল অনিয়ম, সেচ্ছাচারিভার 
প্রকাশই দেখব না? নাঁ। কারণ, বিবর্তমান পৃথিবীর মূলে রয়েছে নিম 
শৃঙখল|_সংঘর্ধের অন্তরে রয়েছে সংগতির অনুশীদন। পরিত বনের ধারা 
একটি নীতির দারা পরিচালিত । বিরুদ্ধশক্তির সংঘর্ষ থেকেই প্রকৃত সংগতির 
কাটি হয়, কারণ সে সংঘধ একটি নীতির দ্বার নিয়মিত। জগতের গতিকে 
থে প্রতিনিয়ত নিয়্িত করছে, মেই নীতিকে হ্রোক্লিটাস অনেক নামে 
অভিহিত করেছেন, যেমন নিযৃতি (06909), াযাত। ব| দৌনক্তিকত! 
(09106), প্রজ্ঞা (0৫05 ব| 68907) | কয়েকটি জায়গায় তিনি একে 
ঈশ্বর (0০৫) বলেও অভিষিত করেছেন। 

এই সংঘর্ষে দাশনিক মানুষের নৈতিক জীবনেও সংঘর্ষের গ্রনানীরত'র 
কথা! এরচার করলেন। মানবজীবনেও এই সংঘর্ষ আছে -ছালোয় মন্দ, 
সরে অনুরে ছন্দ আছে-_আছে তার রোগ দুঃখ জরা অতৃপ্তি। আর এগুলো 
আছে বলেই এদের উপশমে যে শান্তি সে পায় তা সুন্দর, মহিমাময়। 

পারমেনাইডিস দেমন গতিকে বাদ দিলেন, তেমনি স্টিভিকে বাঁদ দিলেন 
হেরারিটাস। কিন্ত গ্রকৃতপঙ্গে এ ছুটোই ছো! মন্তা, এদুটোকে নিয়েই হো 
জগং। তাই এই বিভিন্নম্খী মতছটির মধ্যে সামন্ত আনাই হ'ল এবার 
নশনের লক্ষ্য । এই লক্গযে পৌছবার জন্য থে থে দার্শনিক ব্রতী হলেন তাদের 
নাম এম্পিডক্লিস, পরমান্তবাদী ডিমক্রিটাস ও আনেক্জাগোরাম । 
এদের সকরেই এ কথ| মেনে নিলেন থে আদিম পদার্থের টি বা ধ্বস 
কিছুই হতে পারে ন|; মাদিম পদার্থ হান অনাদি, অবিনশ্বর 
কিন্তু জগতে তে! আমরা হ্ঠিও দেখছি, ধ্বংসও দেখছি- এগুলোকে কেমন 
ক'রে তবে ব্যাথা। করা ঘাবে? এরা! বললেন থে আমদের তি 
এই আগ্ডত জত্যটিকে জুবোধ্য করতে হ'লে গারমেনাইডিসের দিং'রূপী 


প্রার্কতিক জগতের কথ ১৩. 


আদিম পদীর্ঘকে একক না ভেবে একাধিক ব'লে মেনে নিতে হবে। আদিম, 
পদার্থ বলতে আমরা বুধব কতকগুলো মূল পদার্থ যাদের সশ্মিলনে হয় কটি 
আর বিচ্ছেদে ধ্বস। হ্টি ও ধ্বংস এই মুর গদার্ঘগুলির মিলন ও বিচ্ছেদ 
ছাড়া আর কিছুই নর়। এই মূল পদার্থগলিও অনাদি, অবিনশ্বর * 
পারমেনাইডিসের “মং এর মত “আছি” এই ঘোঁধখাটি এরাও চিরন্তন কাল 
ধর করে। এই পর্যন্ত এই দার্শনিকত্রয়ের মধ্যে কোনে! বিরোধ নেই বটে, 
কিন্তু মূল প্দীর্ঘগুলির সংখ্যা এবং স্বরূপের ব্যাপক আলোচনার সঙ্গে সঙ্গেই 
শুরু হ'ল তাদের মতদ্বৈধের | 

এম্পিডক্লিস-এর মতে এই মূল পদার্থ সখ্যায চারট-ক্ষিতি, অপ তেজ, 
মরু । এরা প্রত্যেকেই গ্রতেকের থেকে আলাদা। এদের মধ্যে গুণগন্ত 
বৈষম্য এত তীব্র থে একটি মূল পদার্থ অন্ত কোনো একটি মূল গদার্থের মধ্যে 
রূপান্তরিত হতে পারে না।-পারে শুধু একটি স্থানে দেহগত মিলনে সম্মিলিত 
হতে। এমনি ক'রে একত্র হয়ে এরা স্টি করে বাবতীয় বন্; শুধু তাই নর, 
মানুষও তৈরি হয় এদের নিয়েই । আবার পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এরাই মানে 
পব্যাদির ধ্বংদ। কিন্তু এখন একটা গ্রশ্ন ওঠ। এই পদার্ঘগুলির নিজেদের 
মধো কি এদন কোনে| গতিশক্তি আছে যাঁর বলে এরা নিজেরাই এমনি 
ক'রে মিলিত ও বিচ্ছিন্ন হতে পারে? না, তেমন কোনো নিজস্ব শক্তি 
এদের নেই। এম্পিউক্িস প্রেম ও ঘ্বগা বলে দুটি বহিশক্তির কনা 
করলেন যাঁদের প্রভাবে এরা গতি গায়, সম্মিলিত হতে চায়। প্রেম ও দা 
বললেই আমাদের মনে থে মানবিক প্রবৃত্তির কথা উদ্দিত হয়, এম্পিডকিস কিন্ত 
ঠিক তাদের নিদেশ করেন নি। ফদিও মানবিক গ্রবৃতি ছুটির কথা ভেবেই হয়তে। 
তিনি তার বহিঃশক্তি দুটির পরিকল্পনা করেছিলেন, তবুও যে অর্থ তিনি তাদের 
বাবহার করেছেন, সে অর্থ আর কিছুই নর, শুপু আকর্ষণ ও বিকর্ষণ। 
প্রেম হচ্ছে আঁকর্ষণী শত্তি, মিলনের কারণ? দ্বণীর মধ্যে মূর্ত হয় বির্ষণী 
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শক্তি) বিচ্ছেদের কারগ। এই ছুটি শক্তি চিরন্তন, ঠিক যেমন মলপদাগুলো 
চিন্তন; আর এই প্ভিছুটির বিরাধ--তাও চিরস্্ন। খন !ঞ্রেমের প্রভাব 
থাকে অপরীজের়। তখন মমস্ত পদার্থুলো। সম্মিলিত হয়ে জাগিয়ে তোলে 
বুন্দর সির এক সংহতিময় সুর। কিন্তু ঘা যখন দুর্জয় হয়ে উঠে, তখন 
আমে ছন্দ বিরোধ সংগ্রাম, আসে বিচ্ছেদ-তথন পদার্থগুলো পরম্পর থেকে 
দূরে সরে যাঁয় আর জীবনের ঢেউগুলো! তাদের তাঁল-লয়শীড় হারিয়ে ভেঙে 
ভেঙে পড়ে বেসুরে। এমনি কৰে চক্রাকারে অনন্ত কাল ধ'রে চলে প্রেম 
ও দ্বণার। গড়া! আর ভাঙার খেলা। পৃথিবীর ইতিহাস, গে তো শুধু এই 
ভার্-গড়ারই ইতিবৃন্। 
গতিবাঁদ ও স্থিতিবাঁদের সঙ্গে সামগ্ন্ত বিধান ক'রে “পাতাদিবা যে 
মতবাদ স্কা্ট করলেন, ত| কিন্তু এম্পিউক্লিসের বিরোধী রূপ নিয়েই গড়ে উঠল । 
এই পরমাণুবাদীদের অগ্রণী ল্যুসিপাস ও ডিমক্রিটাস। যদিও লাসিপাশই 
প্রমাণুবাদের প্রতিষ্ঠাতা, তবুও তর সন্বন্ধে আনরা তেমন কিছুই জানি না 
যেমন জানি ডিএক্রিটাসের সম্বন্ধে । ডিমক্রিটাসের লেখার মধ্য দিয়ে পরমাণুবাদ 
পেয়েছে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা! এবং বিজ্ঞান পেয়েছে তার ভিত্তি ও প্রথম 
প্রেরণা। 

শন্ত স্থান বা দেশ ক'লে ব্রদ্ধাণ্ডে কিছুই থাকতে পারে না, কারণ 
জগতে ঘা কিছু আছে, সব কিছুকেই ছেয়ে আছে “চিরআছি' সং, 
ইলীয়েটাক মতবাদের এই হ'ল মূল জুর। কিদ্ শল্য স্থান না থাকলে 
কোনোরকম গতি, কোনোরকম চলাচল, কোনোরকম পরিবর্তন কখনে। মন্ুব 
হতে পারে না। আর তা ঘদি সম্ভব ন! হয়, তবে হঠিও অসম্ভব | ভাই, 
সং বে দেশ ভরে বিরাজ করে তারই পাশে শৃম্ধ স্থানের অস্তিত্বের 
কথা৷ পরমাণুবাদীরা স্বীকার করেন, আঁর করলেন পারজনাইডিসের 
একক অসঙ্গ সংকে ভেঙে চারে বহু চিরষথারী প্রমীথুতে পরিণত ॥ এম্পিডক্িম এই 


তি জাতের বখ রি 
মংকেই ভেঙে পেরেছিলেন মাত চারটি মল পদার্ঘ। কিন্ত পরমাগহাদীর! বখদেন 
(থে এই মূল প্দীর্ঘগুলাকে আরও ভাঁা যায, তাই এরা ধথারথ মুর পার্থ বনে 


পরিগণিত হতে পারে না। এদের ভাঙতে ভাঙতে যে চরম সৃঙ্গ প্দার্ধে গোঁছনো। 
থর, সেই পদার্থগুলোই হ'ল পরমাধু (003)। পরমাণুরাই প্রকৃত আদিম 
পদার্থ; এম্পিডক্িষের তথাকথিত 'মূল পদার্থ এদের নিয়েই তৈরি। সংখায় 
পরমাণুর! অগণিত । এই অসংখা পরমাণুর দল__ এদের প্রত্যেকেই পারমেনাই- 
ডিসের সং-এর মত-_ অনাদি, অবিনম্বর, অবিকারী, আপনাতেই পরিপূর্ণ। এরা 
এন ক্ষুদ্র, এত শৃঙ্গ যে এদের আর ভাউ। যায় না, এদের চেয়ে ক্ষুদূতর হক্মতর 
কিছু কল্পনা কর বায় না। পরমাণুবাঁদীর সঙ্গে এম্পিউক্রিসের মতদ্বৈধেব এই 
হল পুরু। কিন্তু এই মতাদিধ প্রকাশ পেল আরও তীব হয়ে আরেকটি বিষে 
এম্পিডক্রিসের বিরুদ্ধে উর ঘোষণা করলেন যে এই পরমাণুদের মধ্যে কোনো 
গুণগত বৈষম্য নেই--গুণর দক দিয়ে সকালই সমজাতিক। আছে শ্তধ 
পরিমাথগত অনৈক্য-একটির সাঙ্গ অন একটির গ্রভেদ ধু আকারে, আয়তনে, 
ওজনে। থে গ্াদিম উপকরণগুল। থেকে পৃথিবীর সি হয়েছে, দেই পরমাণুর 
মধ্য কোনো। গুণগত বৈষম্য নেই বলেই পৃথিবীতেও কোনে গুণগত পার্থকা 
থাকতে পাৰে না। কিন্তু জার! যে দেখি, একটি জিনিস আরেকটি জিনিস হতে 
ভিন্ন হয় ধু পরিমাণের জন্য নয়, গুণর জন্যও? সে দেখা তুল_তার জন্য 
দারী আমাদের ইন্দিয়। গ্রত্োকটি জিনিসের দুটি কৰে গুণ আঁছে-একটি 
তার নিজস্ব, সেটা পরিমাণগত : আরেকটি তার উপর আরোপ করে আমাদের 

নদিয়, সেটাকে আমরা মানুষেরা বলি বস্তুর গুণ, কিন্তু গ্রকতপক্ষে সেটা 
আরোপিত গুণ ছাড়। আর কিছুই নয়। একটি জিনিসকে সাদী দেখি, 
আরেকটি দেখি কালো-একটিকে পরশ করলে পাই উষ্ণতা, আরেকটি লাঁগে 
ীতল। এই হচ্ছে গুণগত বৈধ, আয় এই বৈষমোর অনুভূতি আমরা পাই 
আমাদের ইন্ি়গুলির মধ্য দিয়ে। কিছু এই অনুভূতি সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত 


কন 


শন জান রাম দা আনি ই 
কোনো সাদাকালো! শতপ-উফের গ্রে নেই। ফোনে বন্ধই এরৃতপক্ষ 
মান বা৷ কালো নর, শীতল ব| উষ্ণ না পরীর নিজ গু 9 

[রোপিত গুণের মধ এই ত্দোলছে হাটি বরে জন দিমেন পাশ্চাত্য দর্শন ও 
রি একটি তুম তরকলাপেক্ষ সতাকে| সেটা হচ্ছে বন্য নিজস্ব ঘন 
(ঢা0াথাঠ 00811065) ও আরোপিত গুণের (560072 048110195) 
গার্থক্য। | 

এই জামাঙ্জিক গরমাগুগুলিকে গরম্পর থেকে খিচ্ছি্ ক'রে রেখেছে শৃর্ব স্থান; 
আর এমনি ক'রে রেখেছে ঝলেই এর! সম্মিলিত হতে চায়, যে সম্মিলন থেকে 
সি হয় পৃথিবীর । থে শক্তির প্রভাবে তারা সম্মিলিত হয়, হতে চায়--মে প্জি 
প্রেমের মত কোনে! বহিঃশক্তি নয়। সে শক্তি তাদেরি মধ্যে আছে। এক 
অন্তমিহিত অন্রপ্রেরণার গ্রভাবে এর! একের প্রতি অপরে ছুটে যায়, একের সঙ্গ 
অপরে মিলিত হয়, ধীরে ধীরে গ'ড়ে তোলে জীবজন্ক গাছপালা। নদীমাটির জগং। 
শুধু এই অন্তনিহিত অগ্প্রেরণার আবেগেই এরা কৃষি করে_কোথায় উদ 
তাদের দন্ুখে নেই, দেই কোনো আন কর্মপঞ্ঠার পরিপূরণের নিদেশি। নিজের 
আবেগে স্যাঠিকার্ধ ক'রে চলে ব'লে সটি কিন্তু স্বেচ্ছাচারিতার নামান্তর নয 
পরমাগুদের অনুপ্রবণার প্রকাশ, তা বে নিযমশঙ্লার অন্ুধাসন মেনে চলে-মোন 
চললে '€টাহয়েছে- ব'লে এটাহিলার নিদেশ। 
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আনেক্জাগোরাপ গতিবাদ ও স্থিতিবাঁদকে মিলিয়ে থে তত সথটি 
করলেন, তার সঙ্গে এম্পিডক্রিল ও প্রমাগুণদীর মতবাদের বৈধ দেখ] দিল অনেক 
দিক দিয়ে। একথা সত্যি যে কতগুলো আদিম উপাদানের সংমিশ্রণ ও বিচ্ছেদের 
থেকে গতির উদ্ুব ও বিপ্য় হয়। কিন্তু দে উপাদান সংখ্যায় তে। মোটে চারটি 





তে গার ন। রি এ দি ক্টি কারে গারে বে 
উপায়, তাও বে গুণ বিচিত্র ও সংখ্যায় বছ। আআনেক্জাগোয়াদ এই উপাদান 
গোর নাম দিদন বনধর বীজ বা মূল (996৫5 বা! £0013)। ময় জিনিসেরই এক 
একটি নিন বীজ আছে_এক একটি নি বীজ থেকে এক একটি নি জিনিয : 
উপর হা? যেমন বলা| যেতে পারে, বর্ণবীজ থেকে মোনা, অস্থিবীন্গ থেকে আসছি, 
সতরবীক্জ থেকে প্রস্তর, এমনি আরে| কত কি! জগতে যত জিনিম আছে, বীজ 
আছে টিক ততত। এই বীন্জ অতি সুষম, এবং সমন্ত দেশ ছেবে এরা বিদ্বমান। ভাই 
কোঁনো একটি বীন্গ থেকে ধন কোনো. একটি জিনিস সৃষ্ট হয়, তখন সে 
ছিনিমটির মধ্যে অনন্ত মব বীজের কিছুন্না-কিছু অংশ থেকে যীয়। বিন 
তা বলে একগ| বল চলবে ন। যে, জগতের জিনিসগুলো র মধ্যে কোনে। পার্থকা, 
বিশেষ ক'রে গুণগত পার্ঘকা, নেই । এন্পিডক্রিসের যে মনতটিকে পরমাধুবাদীর। 
অঙ্থীকার করেছিলেন, জানেব্াগ!রাম সেটের উপর বেশী কারে জোর 
দিয়ে বললেন থে, গুণগত বৈধমা শরধু যে আছে ত| নয, এই বৈষঘাই বীরদের 

একটি স্কাভাবিক দৈশিষ্টা। গুণের দিক থেকে একটু জিনিস আরেকটি ছ্রিটিস 
হতে সপপ্ররূপে পৃথক, এবং এমনি কাকে পৃথক হয শুধু কেবল দৃরীর আহ 
উপকরণ যে বীজ ভাদ্র মধো ঠিক এমনি গুধগ পাকা হয়েছ বলেই | বিঃ 
সমস্ত বাজ কিছু নী কিছু পরিমাণে একটি নিট জিনিযের মধ্যে আছে, বু এই 
নিদিষ্ট জিনিসটির মধ্য যে বীজটির অংশ মধ চেয়ে বেশী, ভারই গুণামবারী তৈরি 
হয় জিনিসটির গু | যেলন, অগ্নি উষ্ক কেলন। ভার মধো আছে তাঁপবীঙ্ছের 
আধিক্য । প্রতোকটি বীজের গুণ ভিন্ন বলে তাকে নিয়ে স্থষ্জিনিসটির ণও 

অন্তান্য জিনিম থেকে ভিহয়। 

আরেকটা! দিক দিয়েও পরমাণুবাদীর সঙ্গে তীর মতবিরোধ ঘটল । এই 
মূল বীছগুনোর সংগিএণ থেকেই বযাদির সি হর, সন্দেহ নেই? কিন্তু এরা 
থে সংশিশ্রিত হয় তার ভন্ত এদের নিজন্ব কোনো। গতিশক্তি দায়ী নয়। একটি 
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বধিশক্তিই এদের গতি দেয়, বাঁর ফলে এরা! এক হতে গারে। তবে, মে 
বহিশক্তি সংখ্যায় একটি_ছটি নম। তিনি এই শক্তির নাম দিলেন মন 
(বওএ$ বা 11010)। মূল বীজ--সংখ্যায় ভারা অগণিত-_নিশল হয়ে পড়ে 
আছে পু্ধীভৃত অবস্থায়। মন এসে তাদের নাড়া দেয়, আর দেয় টির 
পরিকল্পন| | দে-পরিকল্নন! অনুযায়ী আর্ত হয় আমাদের প্রতিদিনকার চেনাশোনা 
পৃথিবীর স্থটিকাধ। এই পৃথিবীর নান! বিচিত্রতার মধ্যে আমর! দেখতে পাই 
অপরূপ গরি্ক্ী'কৌশনের প্রকাশ, কঠিন নিয়মশূঙ্খলার অভিব্যক্তি। কিন্তু 
এ সব কি কখনো সম্ভব হত বদি সির আদিম উপকরণগুলো, যার! প্রকৃতপক্ষে 
জড় ও অচেতন, তাদেরই মধো থাকত জনের স্বাভাবিক শক্তি ও বুদ্ধি? 
শিল্পকর“নিযমশৃঙ্খলার রনা-মন ছাড়া কে আর তা করতে পারে! তাই 
এই সুন্দর বিচিত্র নিযমান্ুগত জগতের মুলে রয়েছে এক বিরাট মানসশক্তির 
প্রেরণ! আ্যানেক্জাগোরামের এই গা'নঃখক্তির স্বরূপ কি, তা শিয়ে অনেক 
মতদ্বৈধ আছে, কারণ তিনি নিজেই এই পরিকল্পনার কোনে! পরিষ্কার ধারণ] 
দিয়ে যাননি। তরে তার বর্ণন। থেকে আমর এটুকু বুধতে গারি থে এই 
মানসণক্তির আধার যে মন দে সন্ত বীজ হয়ত সম্পূর্ণরূপে ভিজ-জড় পদাধের 
সন্ধে তার মং্লেষ বা মাদৃন্ নেই এতটুকুওদে বিরাজ করে আপনার একক, 
অনঙ্গ মহিমা়। যদিও মন বলতে প্রবর্তী ঘুগে যে বিদেহী চিদাতুক মত 
বোঝাত, তীর বানায় আমর। ঠিক মে সন্তার নিদেশ পাই না। তবুও তিনি যে 
তেমনিই একটি সত্তাকে বোঝাতে চেয়েছিলেন, ত| তীর দার্শনিক বিশ্লেষণ হতেই 
প্রতীয়মান হায। এই মনএর ধারণার তিতর দিয়ে ভিনিগ্রীকাশনকে এক নতুন 
পথে চলবার প্রেরণা দিলেন। জড় ও অজড় পদার্থের মধ্যে যে পার্থক্য হুচিত 
হল তার এই মন-এর পরিকরনায়, ভা পরবর্তী যুগের দর্শনে এক যুগান্তকারী 
বিদীবকে জাগিয়ে তুলতে মাহাযা করল অনেক পরিমাণে। 


দ্বিতীয় যুগ 
মানুষের কথা 


নতুন ক'রে ভাঙাগড়ার যুগ হল শুরু। দর্শন যেন নেমে এল খন 
থেকে মাছষের দুয়ারে । মায়ের কথা নিয়ে মেতে উঠল এই বিপ্লবের যুগ। 
এতদিন দার্শনিকের। মানত জগতের প্রাধান্য, একথা মানত যে কি থেকে 
জগং তৈরি হয়েছে এ জানা যদি শেষ হয, যদি পরিপূর্ণ হয়, তবে মালুষের 
স্বন্ধে জানাও হবে শেষ, হবে পরিপূর্ণ। কারণ, মানুষ তে। আর জগং- 
ছাড়া নয়-জগতের নানাবিধ জিনিসের মধ্যে সেও যে একটি। কিন্কু এই নৃতন 
যুগ কঠিন কে দে-কথা অস্বীকার করল। জগতের সম্বন্ধে জান।? সে চেষ্টা 
যে অর্থহীন, এইটেই শুধু প্রমাণিত হয দে চেষ্টার ফলাফল দেখে। জগতের 
স্বন্থে মত দার্শনিক ঘত মতবাদ প্রচার করেছেন, তাদের মধ্যে মিল নেই কোথাও, 
আছে শুধু বিরোধ। জগৎ সম্বন্ধে কিছু জানার চেষ্টা কি তবে নিরর্থক, 
নিশ্বল নয়! ত| ছাড়া, দার্শনিকের। এ.কথ| বললেন বে, ইন্দিয় দিয়ে যে-জগংকে 
আমরা পাই, জানি, সে-জগংটার চেয়ে সত্য আমাদের চিন্ত! বিচার বুদ্ধিতে 
পাওয়া জগং। কিন্তু একথার সত্যতা গ্রমাণ করবে কে? ইন্দ্রিয় জ্ঞানের 
যধ্যে বিভিন্নত রয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্ত বিচারবৃদ্ধিতে পাওয়া জ্ঞানেও কি দেই 
বিভিন্নতা নেই? এই প্রশ্নই বোধ হয় নৃতন যুগের মানুষের মনকে ক্ষণে ক্ষণে 
নাড়া দিতে লাগল। তাই একদল দীর্শনিক এই প্রশ্নের উত্তর দেবার সুযোগ 
নিয়ে এতদিন ধরে গ'ড়েতোল! দার্শনিক চিন্তার প্রাসাদটির মূলে ঘা দিয়ে ঘোফা| 
করলেন, জগতের সবকিছু জিনিসের মানদণ্ড মাহুষ। মানুষ তার সাধারণ 
বুদ্ধি দিয়ে নির্ধারণ করবে সব কিছুর মূলা, বিচার করবে নানা মতের সত্যতা! 
অসত্যত!। এইদার্শনিকদের সোফিস্ট (5০019) বল হত। প্রোটাগৌরাস, 
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জঞ্জিয়াস, প্রডিকাম এ'রাই সোফিস্টদের অগ্রণী। সোফি্টর। ছিলেন ভ্রামা- 
মান শিক্ষক! বেশ মোটারকমের পারিশ্রমিক নিয়ে সমাগে ও বাবঠারিক 
জীবনে রশ প্রতিপ্তি কর্মকূশনতা, এগুলো লাভ করবার জন্ব লোকের যে শি 
দরকার, শিক্ষাথীকে তা দেওয়াই তাদের মুখ্য উদ্েশ্থ ছিল। ব্যধারিক জীবনটা 
সোকিষ্টদের কাছে মব। সীধারণ দৈনন্দিন অস্তিত্বের চেয়ে নেশী কিছু, ব্ড 
কিছু, আছে গ্রতিদিনের জীবনে শুধু বশগ্রতিপত্ত লাভ করার চেয়েও থে 
উন্নততর উদ, মহতর সভা রয়েছে। তা তারা মানলেন না। তাই মানু 
তীদের কাছে চরম সত্য হয়ে ঠাড়াল এবং এই মানুষের ব্যবহারিক জীবনের 
উননতিবিধান করাই তীর! একমাত্র করণীয় কব্য বলে স্বীকার করলেন। কিন্ত 
মানুষের মধোও তো ছুটি মানু আছে--একটি বিশ্ব্নীন মানুষ, আরেকটি 
বাক্তিগত মানুষ | বিখজঞনীন মানুষটির মাঝে পাওয়! বায় এক বিবাট একা 
সমস্ত মামুধ এখানে বেন এক ম্হামানবের মাঝে লীন হয়ে যায় আদর্মে ও উদ্দেষ্তে। 
আর ব্াক্তিগ্ত মানুষটির মাধাই বাসা! কাধে যত বিরোধ, যত বিভিন্নতা, মানা 
মানুষে বত ভেদাভেদ | বিশ্বজনীন মাঘধটি তৈরি হয় প্রজ্ঞা দিয়ে। ব্যক্তিগত 
মানুষটির গ্রধান উপজ্লীবা ইন্ছিয় আর এই ইন্দিয়ের সাহাঘো পাওয়া যায় বে 
জ্ঞান, যে সুখ, যে সান্ভোগ। সোফিস্টরা বিশ্বজনীন মাঘটির অগ্িত্বকে অস্বীকার 
করেন, কেননা মানুষের ভেদাভেদটাই তাদের চোখের সম্বুথে বেশী কৰে 
প্রতিভাত হরেছিল। আর এই ইন্ধির-নিবদ্ধ মা্দটিই যে একমাত্র সত, শুধু 
তাই নর_ এই মানরটির কাছে ধ। সতা বরে গ্রতীত হবে ভাই ৫ সহা-ঘা 
সুন্দর বলে গৃহীত হবে তাই কেবল সুন্দর) ভায়মংগত বলে প্রমাণিত হবে 
তাই শ্রপু থাবা | মত্য শিব সন্দর--এদের কোনে! সর্বজনীন বাস্তব সা ব 
সভ্যতা] নেই। ব্যকিগত ভালে লাগ! না'লাগার মানদণ্ডে নিধারিত হয় এদের 
সারবন্তা। জগৎ হতে দর্শানর দুটিকে সরিয়ে এনে মানুষের পর ফেলে সোফিস্টরা 
মাঘের সধ্বন্ধে মালোচনার অনুপেক্গণয় প্রয়োজনীয়তার কথায় দর্শনকে পূর্ণরূপে 
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সচেতন করলেন বটে, কিন্তু সে দুটিকে তীর! এত সংকীর্ণ পরিমরের মধ্যে 
আবদ্ধ করে রাখলেন যে মানুষের মন্বন্ধে আলোচনা! পূর্ণত| পেল নাঁ। ব্যক্তিগত 
মামুষটিকেই মানুষের সর্বস্ব বলে প্রচার করার ফলে মানুষ সোফিস্টদের হাতে হয়ে 
পড়ল গন্ু, অসপূর্ণ। 


মানুষকে যথাযথ পরিপ্রেকষণান দেখে তার পরিপূর্ণ রূপটিকে ফুটিয়ে ডুলবার 
তার যিনি নিলেন তিনি চির্রণীয মহাজনদের অন্তত, সক্রেটিস । জগতের 
আদিঘ উপাদান খোঁজার যে কোনো সার্থকতা! নেই এবং মানবজীবনের 
শ্রেয়কে আবিষ্কার করাই যে দর্শনের প্রধান কতব্য, একথা সোফিস্টদ্র 
মত তিনিও মেনে নিলেন। কিন্তু তাঁদের বিরুদ্ধে তিনি বলেন যে, শ্রেয়কে 
আবিষ্কার করতে হ'লে মানুষকে তার বিশ্বজনীন রূপে দেখতে ও বিচার করতে 
হবে। থে ব্যক্তিগত রূগটিকে সোফিস্টরা মানুষের সত্য রূপ ব'লে ধরে 
নিয়েছিলেন তাঁর চেয়েও সভ্য যে মানুষের বিশ্বজনীন রূপটি। শুধু তাই নয়, 
এই বিশ্বজনীন রূপটি আছে বলেই মানুষের বাক্তিগত রূপটির অর্থ আমরা 
গুঁজে পাই। ইন্দ্রিয় এবং ইন্দিয়জ অনুভূতিই ব্যক্তিগত নামুষের সর্স্ব। 
কিন্ত ইন্দ্রের মধা যে দিয়ে অন্ৃভৃতি আমর! পাই, মেটা কিমের অনুভূতি ত| 
কি আমর। কখনো। জীনতে পারতাম যদি না সেই অনুভূতিকে প্রস্ভার দারা 
বিশেষ করে বুঝতাঁম। বথনই আমার ইন্দ্রিয় কোনো একটা জিনিসের 
সংস্পশে আমে তখনই আ|মার সেই জিনিসটির সম্বন্ধে একটা অনুভূতি হয়। 
কিন্তু এই ঘন্ুভূতি কেবল নিছক একটা! বৌবা! অনুভূতি মাত্র_ কারণ এই 
গ্রথম অনুভূতি জিনিশটা কি সে সন্ধে কিছুই স্পষ্ট ক'রে বলতে পাবে ন|। 
এই নিক অস্নভূতি জন্ম নেবার সঙ্গে সঙ্গে প্রজ্ঞার কাজ সুরু হয়। গজ্ঞার 
মধ্যে গ্রত্যেক জিনিসর এক একটি সামান্তগ্রতাষ (0০80891) আছে। 
অনুভূতিকে পেযেই গ্স্ঞা দেখে কোন্‌ সামান্প্রতায়ের মঙ্গে তার মিল আছে। 


পরেও তি আত লালিত 
তার যে সমান প্রত আছে, সেই সামাসপ্রভারের সঙ্গে বর ভূতিট 
দিল আছে। তখন সে বেন বাঁ দেয় আুভৃতিটি গাছের, এবং মঙ্গে সঙ্গ 
আমিও বলি, “একটি গাছ দেখছিঃ। তা হালে দেখা যাচ্ছে যে ইন্জিন 
মধ্য দিরে পাওয়। যায় যে অনুভূতি ভার কোনে! অর্থই ভতক্ষণ হয় না, যতক্ষণ 
গ্যন্ত না প্রজ্ঞা তার অন্তরে সঞ্চিত ফা তহাযওজি দিযে বিচার করে এই 
অনুতূতিটি কোন্‌ সামান্ত গ্রতায়ের অন্তরতি। এই সামাস্ প্রত্যয় কাকে বলে? 
একট! উদাহরণ নিয়েই আরম কর যাক। ঘোড়া আমরা সকলেই দেখেছি) 
এও দেখেছি ঘোড়া নাঁনা রঙের, নানা জাতের । কিন্ত এই বিভিন্নতা সেও 
কয়েকটি বিষয়ে সব ঘৌঁড়াই এক। ঘোড়া সাদা হোক বা কালো হোক) 
আরবী হৌক বা পশ্চিমা হোক--সর ঘোড়াই মেরুদপ্রা, চতুকপদী, উদ্রিজ্জভোজী। 
এই যেসব গুণগুলো জাতিবর্ম নির্ধিশোষ সমস্ত ঘোড়ার মধ্যে আছে, সেই 
গুণগুলে। দিয়ে তৈরী হয় ঘোড়ার প্রকৃত রূপ, আর এই প্রকৃত রূপ নিয়েই 
গ'ড়ে ওঠে ঘোড়ার সামান্তপ্রতান্। বে রূপটি কোনো একটি শ্রেনীর গ্রতোকটি 
বন্ত বা প্রাণীর মধোই 'অপরিবঠিত হয়ে বিরাজ করে সেইটেই সেই প্রাণীর 
ৰা বন্ধুর শ্রেণীর প্ররুত রূপ। এই রূপটি কোনো একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর সকলের 
পক্ষেই সমানভাবে সত্য বলে এই রূপটি লে শ্রেণীর স্বঞ্জনীন রূুপ। এই 
সর্জজনীন রূপটি ন। থাকলে কোনে। নিদিষ্ট বস্ত্র বা প্রাণী তার নিদিষ্ট শ্রেণীর 
অন্তর্গত হতে পারত না| যেন, কোনো প্রাণী যদি মেরপ্তী, চতুষ্পদ, 
জি না হয়, তবে সে আর্বীই হোক বা পশ্চিমাই হোক, সাদাই 
হোক বা কালোই হোঁক, তাঁকে আমরা কখনো ঘোড়। বলব না। ঘোড়া 
টি ্রশ্নের উত্তরে আমরা সর্বজনীন রূপটিকে ব্যক্ত করেই বলি, ঘোড়া 
একটি মেরী, উদরিক্চভোদী, চতুষদী জন্থ, একথা বলি না যে ঘোড়|। একটি 
কালো৷ আরবী জন্থ বা সাদ। পশ্চিম! জন্ত। তা হলেই দেখা যাচ্ছে, কোনে। 


| মা বা ডা 
নি সা বি জানতে লে ভা সন রটে গে জানতে 


হবে; আর সামান্পরতায়ের মধোই রপারিত এবং গরিপ্ণ হয দেইজানা। 


কোনো কিছুর সামাসপ্রতারকে জানা মানেই তার দর্যধনীন রূপটিকে জানা 
আর তাঁ জানতে পারলেই তার মন্ধে আমাদের ভ্রানও হবে পরিপূর্দ। 
তাই মক্রেটিসের কাজ হুল আমাদের সামাজিক, রাজনীতিক, নৈতিক, 
দাশনিক ইত্যাদি জীবনে যেসকল ধারণ! গচলিত আছে সেগুলির সামানত গ্রত্য 
কি তাই জানা, কারণ এমনি করেই সেখুলির সম্বন্ধে আমরা প্রনতত জ্ঞান নাত 
করতে পারব। এই সাগরের প্রয়োজনীয়তার আলোচনা প্ররু করে 
সাক্রটিম মোফিউটদের হাতে ঘাঁথাওয়া মামুষের প্রজ্ঞার দাবীকে পুনঃগ্রতিটিত 
করলেন। রন্জার মধ দিয়ে আমরা যে ভ্রান পাই সে জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান। 
এ জ্ঞান লাভ করে আমরা যে কেবর আমাদের জানবার আকাক্ষাটিকেই 
পূর্ণ করি ত| নয, এরই মধ্য দিয়ে অর্জন করি প্েটপুণ্য। ভ্ঞানই পুণ্য 
(10091618619 $110৫)--এইটেই সক্রেটিসের ম্লমন্্। পুণা কাজ কি, 
তা না জেনে আমরা যেমন কোনো প্ররুত পুণ্য কাঁজ করতে পারি না, তেমনি 
দি একবার পরিপূর্ণর্ূপে জানতে পারি পুা কাজ কি, তবে আর কোনো 
অন্থায় ৭1 পাপ কাঁজ আমরা কথনো করতে পারি না। এমনি করে সক্রেটিস 
শুধু জ্ঞান এবং পুণোর অঙ্গে স্বন্ধই দেখালেন না, জ্ঞান এবং পুণাকে এক 
করে দিলেন। প্রত্যেক মানুষই তার নিজের ভালে। চায়। যদি সে জানতে 
গারে কোন্‌ কাজের দ্বার দে হার ভালে। করতে পারবে, বদি দে বুঝতে পারে 
পুণা কাজের মধ্য দিয়েই আবে তার শ্রেষ্ঠ কল্যাণ, তবে কেন দে গাপ ঝ 
অন্তায় কান্জ করতে বাবে? অস্তরান [টি তাঁর যতক্ষণ ঢাকা থাকে, ততঙ্ষণই 
মে পাপের পথে চলে, অন্থায়কে কল্যাণকর বলে মনে করে। কোনে! লোকই 
তাই ইচ্ছে করে সন্জানে প।ণী হয় না, পাপী হয় গুধু কিসে তাঁর যথার্থ কল্যাণ 
সে জান নেই বলে। এখন প্রশ্ন ওঠে, ভালো কি? মানুষ তার ভালো চায় 


২৪ গ্রীক দর্শন 


সন্দেহ নেই, কিন্তু কিসে তাঁর ভালো! হয-কি তার পক্ষে সব চেয়ে বেদী 
কল্যাণকর? মৌফিট্টরা বলেছেন ব্যবহারিক জীবনে উৎকর্থলাভের মধোই তাঁর 
চরম কল্যাণ । কিন্তু সক্রেটিস এই ব্যবহারিক জীবনের উতকধের চেয়ে মানসিক 
উংকর্ষকেই ষ্টু আসন দিলেন। এই মানসিক উৎকরষলাভের জন মানুষকে 
তার চাঁওয়া-পাওয়াকে তাঁর বাক্তিগত সুখের কামনা-বানাগুলিকে কমিয়ে 
আনতে হবে + তাঁর পরিবতে তাকে জাগিয়ে তুলতে হবে মায়ের প্রতি 
স্নেহ প্রেম দয়! মাঁয়। ভালোবাঁস!। ব্যক্তিগত ভীবনটিকে এই বিশ্বজনীন জীবনের 
সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার মধ্যেই রয়েছে মানুষের সবচেয়ে বড় শ্রেয়, বড় কল্যাণ। 
কিন্তু আমর| তে। দেখি ব্যক্তিগত মৃথের কাঁমনীয় মানুষ তাঁর এই কল্যাণের পথ 
থেকে দূরে সরে যেতে চায়। চায় বটে, কিন্ত তাঁর জন্ত দায়ী তার অদ্জতা, 
তাঁর নিজের প্রকৃত বিশ্বজনীন রূপটির সম্বন্ধে অজ্ঞত1। মামুষ বখনই এ বূপটিকে 
জানবে বুঝবে চিনবে, তখনই সে তার নিছক বাক্তিগত কামনাকে জয় করতে 
চেষ্টা করবে _সে-চেষ্টা না করে সে তখন পারবে না, কারণ মানুষ যে তার 
শেষ্ঠ ভালোকে, শে কল্যাণকেই চায়। এই বিশ্বজনীন রূপের পরিপূর্ন ক!শ, 
তারই মধ্য দিয়ে হয় পরিপূর্ণ কল্যাণের আবিভীব--আর সেই আবির্ভাবই বয়ে 
আনে চির"অভীশ্দিত আনন। আক্রেটিসের মতবাদকে বিশ্লেষণ করলে দেখা 
বায়, কল্যাণ এবং আনন্দ বে এক! একথা তিনি মেনে নিয়েছিলেন । 


সক্রেটিসের অনুচরের| পুণ্য কি, কল্যাণ কি, এই প্রশ্নকে আরো! বিচার 
বিশ্লেষণ করে তার সমন্ধে স্পষ্ট ধারণ! লাভ করতে চাইলেন | একই প্রশ্ন নিয়েই 
ব্দিও তাঁদের বিচার-বিশ্লেষণ আইরষ্ত হল, তবুও কারা যে উত্তর পেলেন তা বিভিন্ন 
ধরনের । এই উত্তরের প্রকৃতি-অন্নঘায়ী আমরা সত্রেটিসের অনুচরদের ভিনট 
বিভিন্ন সপ্্রদায়ে বিভক্ত করতে পারি : সিমিক (0১71০, দিরেনাইক 
(0167210, মেগারিক (15:10 । 


মাছষের কথা ২৫ 


আন্টিদথেনিস কর্তৃক গ্রতিষিত সিনিক সম্রদায়ের মতে নিজ 
সথথসুবিধার আঁকাজ্া, বাবহারিক জীবনে গ্রতিষঠাংগ্রতিপত্তি লাভের মোহ_ 
এগুলোকে মন থেকে একেবারে মুছে ফেলে কঠিন বৈরাগোর পথ ধরে চলতে 
হবে। পুণ্য বলতে সিনিক-সপ্্রদীয় এই কঠিন বৈরাগাই বুঝলেন। পক্রেটিম 
কিন্তু এমন কঠিন বৈরাগ্ের কথ| প্রচার করেন নি। ব্যক্তিগত জীবনের 
কামনাবামনাগ্ুলিকে ভিনি শুধু কমিয়ে আনতে বলেছিলেন--তাদের চাহিদাকে 
মেটাবার আকাজ্। মানুষের বিশ্বজনীন রূপকে যেন ব্যাহত অর্থহীন করে না দেয়, 
এই ছিল তর অন্নশাসন। 

আরিসটিপাস কর্তৃক প্রতিিত সিরেনাইক সপ্্রলায় মিনিকদের বিরদ্ 
মতটিকে ঘোষণ| ক'রে বললেন যে নুখসন্ত্োগের মাঝেই পুণ্য রয়েছে। একথা 
সন্তেটিগ বলেছেন, পুণোর মধা দিয়েই মাঘ পাবে তার আনন্দ। এই আনন্দ 
মানুের আঁকাজ্ষিত বলেই মানুষ পুণোর পথে চলতে চার। তাই পুণাকে 
চাওয়া মানেই আঁনন্দকে চাওয়া। সিরেনাইকরা এই আনন্দকে পাওয়াই 
জীবনের চরম কাম্য ব'লে মেনে নিলেন বটে, কিন্তু তাদের আননের ধারণার 
সঙ্গে সক্রেটিসের ধারণীর সৃগ্তঠ রইল ন|। সুখসন্তোগই তদের কাছে 
গ্রকৃত আনন্দ। কিন্তু সখসন্তোগ ও আননের মাঝে প্রভেদ যে অনেক! 
ইন্িষ়ের কাঁমনা-বাঁসনার পরিভৃপ্তি থেকে জনা নেয় সুথসন্তোগ, আর আননের 
আবিভীব হয় মানুষের বিশ্বজনীন আশা আকাঙ্জার সন্তোষের মুধ্য দিয়ে। 
ইন্রিয়সন্তোগ থেকে ঘে স্থুখ উদ্ভূত হন, সেই স্থই মীগুষের কামা একথা বললেও 
মিরেনাইকরা এই জুখসস্তোগলাভে বিচারবুদ্ধি খাটাবার কথা বলেছেন_ 
ব্চারবৃদ্ধির বন্ধন অস্বীকার ক'রে যে সুখলাঁভ করা যায় তার গরিণতি ছু'খ 
বেদনা! অশান্তি | 

মেগাঁরার অধিবাসী ইউক্রিড কর্তৃক প্রতিটিত মেগারিক মন্দা 
গামেনাইডিস ও স্টিলের মতবাঁদকে মিলিয়ে একটি মত গড়ে তুগলেন। 


র্‌ ০ 


নই পূ, আর এই জান বাণ জান-এবথ সেটি! বনেছেন। 
কল্যাণ দিন, সবি, চিরাত্-তার কোনো রী নেই ই 
করণের মঙ্গে সংএরও কোনো। পাঁধক্য নেই। মং এবং কাগ এক। 
করা জানের বিষা একথা বলাও যা, মং জানের বিষ একথা বলাও তাইি। 
্তরাং মেগারিকদের মতে নির্ধিকার চিত্তে এই তত্রানের আনুশীলনের মধেই 
নিহিত রয়েছে জীবনের মব চেয়ে বড় গুণা। 





নুন 
সমন্বয়ের চে 


শুরু হল সাম্যের যুগ। গ্রীক দর্শনের আবস্তেগ্রাক্ৃতিক জগতের কথাই ছিল 
প্রধান। তারপর মানুষের কথ| লাভ করল গ্রাধান্ট। এইবার প্রার্কতিক জগং 
এবং মানুষকে মিলিয়ে যে সত্য বিরাজ করে, বে সত্যের অভিবাক্তি শুধু মানুষ 
না, আমাদের প্রতিদিনকার পৃথিবীও, মেই পরম সত্যের শ্বরূপকে আবিষ্কার 
করাই দর্শনের প্রধান নক্গয হয়ে দাড়াল। একাজের ভীর ধারা নিবেন, 
মানুষের ইতিহাসে তারা চিব্ররীয়। তাদের নাম প্লেটে। এবং আরিস্ঈটল। 

প্লেটো তার জ্রীবনের চারটি সৌভাগোর জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ দিতেন_ 
তিনি মানুষ হয়ে জনেছেন ; শুধু ভাই নয, তিনি গ্রীক হায় জন্মছেন : গ্রীযের 
মধ্যে সের। যে দেশ ম্ইে এথেনসে তার জন্ম ; আর মেই এখেনসের যে সেরা 
মোক মেই সক্রেটিদের সময়েই তিনি জন্মেছেন। শেষের সৌতাগাই প্লেটোর 
জীবনে গভীর ছাপ রেখে গেছে । তিনি জগংকে যে নৃতন ভাবধারা দিয়ে গেলেন 
তার মূলে রযছে সন্রেটিমের শিক্ষা ও প্রেরণ]। 

যেদিন থেকে দর্শন মানুষের কথ নিয়ে আলোচনা শুরু কংল, সেদিন থেকে 
তাকে নিছক ভাবরাজা থেকে নেমে আসতে হ-মাহুষের জীবনকে কেমন 
ক'রে দে পরিচালিত করবে, কেমন ক'রে তার চিরাশ্রয়ের মন্ধান দিয়ে মামুষকে 
দেখদিকে অনুপ্রাণিত করবে, এই তার প্রধান কর্তব্য হয়ে দাঁড়াল। প্লেটোও এই 
আদূর্শে দীক্ষিত হলেন। জ্ঞানের অনুসন্ধীন--যে জ্ঞান মানুষের অজ্ঞানতার অন্ধকার 
দূর বরে তার মনকে মত্যের আলোকে উদ্ভাসিত করে তুবে-মেই প্রকৃত 
জানের ভনুসন্ধানই হল দর্শনের চরম: ও গরম কর্তব্য। কিন্ব, কি দেই জান? 





২৮ নু বল 


ৃ নি? নিতাহ বি ইঁ নর জে ই 
গাঁজা! যা প্েটোর মতবাদের মুল স্থর। ৃ 
মানের জান ছুরকমের | সাধারণ লোকে ঘা জানে, তাকে টা বলেছেন 

লৌকিক ধারণী (010100)। দাধারণ লোকের যে জ্ঞান তা৷ কখনই করব, 
অপরিবতিত, সর্বজনীন জ্ঞান নয়। কোনো একট! জিনিসের স্বন্ধে আজ সে 
যা! জানর, কাল হয়তো! তা মিথ্যে প্রমাণিত হয়ে যাঁবে। সেঁষ। সত্যি বলে 
জানল, আরেকজন হয়তে। সেটাকে মিধো বলে মানল। কিন্তু আমাদের 
আরেক রকম জান আছে ঘা! রব, যা চিরকাল সভা, বা চিরদিন 
সকলের কাছে সমানভাবে সত্য । এই জ্ঞান অর্জন করতে চাষ দাঁশনিক। 
কিন্তু এমনি চিরদত্যূপে জানব কাকে? জগতে আমরা নিরম্থর পরিবতন 
দেখতে পাচ্ছি-_হেবাক্রিটাস একথা ঠিকই ধরেছিলেন, বুঝেছিলেন বে একটা 
জিনিদের অন্ধের মধ্যে রূপান্তর, এই নিয়েই আমাদের জগং। এই পরিবত নীল 
জগ তো চিরসত্য ধরব জ্ঞানের বিষরবস্ত হতে পাবে না। প্লেটে এই সমস্তার 
মীমাংসা করলেন তার বিখ্যাত প্রত্যয়বাদ (1199 1110 0110975) দিয়ে | 
সক্রেটিস যে সামান্তগ্রত্যয়ের পরিকরপনা দিয়ে গিয়েছিলেন, প্লেটার এই প্রতায়বাদ 
তারই বিস্তারিত বিশ্লেষণ থেকে উদ্ভৃত। প্রত্যেক জিনিসের সবজনীন রূপটি 
শ্রেণীগত সভা, কোনে। একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর অন্তগ্তি প্রত্যেক জিনিসেরই মাঝে 
তা বত্তমান। এই সর্বজনীন রূপটিকে ন। ভানাল জিনিসটিকে পরিপূর্ণকপে 
জান| যায় না। আর এই সর্বজনীন রূপটিকে ভামায় প্রকাশ করাই সাগান্য- 
কাজ বলে সামান্তগ্রতায়ও সর্ধজনীন | এইবার গ্লেটোর প্রন হল, এই মর্জজনীন 
রূপটির প্রকৃত স্বরূপ কি? আমরা যখন কোনো একটা জিনিসকে দেখি, 
তখন কি সেই জেনিসটাকে দেখার সঙ্গে সাঙ্গ তার সর্থজনীন রূপটাকেও চরমচক্ষে 
দেখতে পাই? তা হয়তো পাই না। যখন একটা! ঘোড়া দেখি, তখন সেই 
নিদিষ্ট ঘোঁড়াটারই মেরুদণ্ড দেখি, চারটে পা দেখি, সেই ঘোড়াটাই যে উদ্চজ্জতোজী 


| সময়ের গা 77 ৯ 
তাই ইনদি। $ জোটে দেখবার সময় এমন কেন নর্দীন না 
তে। আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে না যেটা এই নিট ঘোড়া থেকে ভিন : 
যে বোড়াটা। জামার তমীর-ত1৭ ঘোড়। নর, যে ঘোড়াটা সরবদেশের সর্বকালের | 
কথাটা মতি, আর $ঁ সর্বজনীন রূপটিকে আমর] চরসচক্ষে দেখি না বলেই সে. 
রূপ স্বদেশের সর্বকালের ঘোড়ার রূপ হতে গেরেছে। আমর! ইন্জিয় দিয়ে 
থে জিনিসগুলো জানছি সেগুালার পরিবর্তন অতি স্পষ্ট, তাই সেগুলো 
অনিতা, তাই সেগুলোকে আমর! চিঙসত্য বলে গ্রহণ করতে পারি নাঁ। কিন্ত 
সর্বজনীন রূপ এবং তাকে নিয়ে গড়ে ওঠে যে সামা্ঠি গ্রতার়, সে তো অনিত্য 
নয়। আজ একটি ঘোঁড়াকে যেমন ঘোড়ার সামান্থগ্রহায় ছাড়া জানতে পারি 
না, তেমনি বহুযুগ পূর্বে, প্নেটে-সন্রেটিম-থালেসরও বু পূর্বে মানুষ জানতে 

পারত না, আর ভবিষ্যতেও পারবে ন।। কারণ ঘোড়ার সাঁদান্যগতায়ের জ্ঞান 
ছাঁড়ী ঘোড়াকে আমরা ঘোড়। বলে যে জানতেই পারি না, সে আমরা দেখেছি । 
তবে সাঁমানা প্রাতায়ের স্বরূপ দেখে এটা বেশ বোঝা যায় বে সামান্যপ্রত্যয়ের 
মধা বে সত্যত্তা রথেছে ত| শুধু মানমিক সত্যতা, তা শুধু মানুষের পক্ষে সন্ত, 
কেননা নানুষের মন এই সামান্তপ্রন্যর ছাড়া কোনো জিনিসকে জানতে বুঝতে 
পারে না। দাঁচষের মন যেন তার নিজের সুবিধার জন্ত সবজনীন রূপটির একটি 
নাম দিয়ে দিয়েছে, বে নামটার সাহাধো তাঁর ভাবনা তাঁর চিন্তাধারা বেশ 
সবচ্ছনগতিতে চলতে পারে । যদি মানুষ নী থাকত, যদি মানুষের মন নী থাকত, 
তবে এগনোর কোনে! সার্থকতী থাকত কিনা বল! কঠিন। কিন্ত প্লেটো এই 
মামান্তগ্রত্যয়কে দিলেন এক বাশ্তব সন্ভ! এবং এই বাস্তব সন্তাময় সীমান্তপ্রত্যাের 
নামকরণ করলেন প্রত্যয় (154) | এই প্রত্যয়গুলি আছে, মানুষের মনের 
অন্তর্তি হয়ে নয়। এক আত্মঙ্থাতজ্্য নিয়ে “আছে বললেই একট। 
প্রশ্ন মনে জাগে, কোথায় আছে? গ্রত্যয়ের মন্বন্ধে এ প্রশ্ন নিরর্থক। অস্তিত্ব 
ছুরকমের--ভৌতিক এবং ভাত্তিক। আমরা ইঙ্জিয়ের মধ্য দিয়ে যে জিনিস- 


ইত: রী দৃ্শন 
গুলোকে পাই, তাঁদের আছে ভৌতিক অন্তিত্ব--তাঁর1 একটা না একটা দেহ 
নিয়ে, কোনো ন| কোনো! একটা! জায়গীয় কোনোনাকোনো৷ একটা সময়ে 
বিষ্যমান। কিন্তু তাত্বিক অস্তিত্ব যাদের, তাদের সম্বন্ধে একথাগুলে! খাটে ন। 
তারা কোনে| জায়গায়, কোনে। কালে, কোনো একটা ভৌতিকরপে বিদ্যমান 
থাকে না। যেমন, স্বয়্ত, ব্রন্ধের কথা বলা যেতে পারে। ব্রন্ষের কোনো 
ভৌতিক রূপ নেই, কোনো! কাল বাঁ দেশের মধ্যে ভার অস্তিত্ব সীমাবদ্ধ নয়। 
গ্রতায়গুলির আছে এই তাত্বিক অস্তিত্। কোথায় আছে, কখন 'আাছে, কি রূপে 
আছে--এই প্রশ্নগুলি তাদের সম্বন্ধে একেবারে অবান্তর । এই তাত্তিক অস্তিতই 
সবচেয়ে বড় ধরনের অস্তিত্ব। ভৌতিক অন্তিত্বম জগতের বস্তগুলি পরিবতত নণীল- 
তারা আজ আছে, কাল থাকবে না॥ আজ এক রূপে আছে, কাল সে রূপে 
আসবে পরিবর্তন। কিসন্ক তাত্বিক অন্তিতময় প্রত্যরগুলি চিনন্তন, অবিকারী, 
ঈবকালে একই রূপে বিগ্রমান। 

পৃথিবীতে থ| কিছু আমরা দেখি শুনি জানি, তা৷ এই প্রতায়ের ছায়া, 
প্রত্দের অন্নুলিপিমাত্র। কোনে। জিনিসকে দেখে ছবি আীকলে সেই জিনিসটি 
সঙ্গে ছবিটির ঠিক যতখানি পার্থক্য, প্রত্যয়ের সঙ্গে গ্রতায়ের অন্তত জিনিসটিরও 
ঠিক ততথানি পার্থক্য । জগতের গ্রাত্েকটি জিনিসের এক একটি গ্রস্তায 
আছে, যেমন চেয়ার টেবিল ঘোড়া! গোরু মানুষের প্রত্যয় চেয়ারত, টেবিল, 
অশ্বতব, মনুষ্যত্ব-এমনি আরো কত কি! এমন কি, বদান্তা। সততা, বীরত্ 
এই যে ভাবগুলি, এদেরও প্রত্তার আছে । জগতে যে ঘোড়া গোর চেয়ার 
টেবিল মানুষকে দেখি, সতত| কীরহ্থের ধেসব অভিব্যক্তি দেখি-তারা তাদের 
প্রত্যেকের নিরিষট প্রত্যয়ের ছায়া মাত্র। 

বিশ্লেষণে দেখা যায় গ্লেটোর মতে এই প্রন্তয়গুলির তিনটি গুণ আছে। 
প্রত্যেকটি প্রত্যয় একক যেমন এমাতব, লৌন্দ ইত্যাদি। মানুয়ের ব] 
সুন্দরের অ্ন্ধে দুরকমের ছুটি প্রত্যয় নেই। “মুত্বত্' এই প্রত্যয্বের মধ্যে 


সময়ের চেষ্টা ্‌ ৩১ ্ 
গ্রত্যেক মিটি মাুষ জাতি ধর্ম-নিধিশেষে পড়বে ; “সৌনর্ধ' এই প্রতাবের 
অন্তত জগতের যাবতীয় সুন্দর বন্ত। প্রত্যয়গুলি চিরন্তন এবং অধিকারী। 
গ্রতযেক মানুষ জন্মীয় ও মরে। কিন্ত “মযত্ এই প্রত্যয়টির কোনে! জন্ম 
নেই, ধ্বংদ নেই, পরিবর্তন নেই প্রত্য়গুলে। সকলেই নিরদেশষ, নিষ্লঙ্ক, 
নিধুতি। বা কিছু দোষ, অপূর্ণতা, ত। আছে প্রত্যয়ের অনুলিপি বে-সকল 
জাগতিক বন্ত তাদের মধ্যে। যে গাঁছটিকে দেখে ছবি আকা যাঁয়, সে গাছটির 
মত পরিপূর্ণ হতে, নিখু'তি হতে কথনোই পারে না। গাছের ছবি হিসেবে 
হয়তে। সে নিখুঁত, কিন্ত গাছ হিসেবে কখনই নয়।: কেননা মেটা গাছের 
অনুলিপি ছাড়া আর তো কিছুই নয়। 
সমস্ত প্রত্যয়ের মধে শেষ্ঠ প্রত্যয় যা ভার নাম প্লেটো দিয়েছেন 
(8০০৫)। শ্রিবম্‌ বলতে যাঁ বোবা যার, এই গুড-৪ অনেকটা! তাই বোবাঁয়। 
শিবম্‌-এর প্রভাবে সমস্ত প্রত্যয়ের অস্তিত্ব গ্রভাবান্বিত। শিব্‌ আছে বলেই 
প্রতারগুলিও আঁছে। শু তাই নয, শিবম*এর আলোকে তারা আলোকিত 
বলেই তাদের 'আমর। জানতে পার, ঠিক যেমন জগংকে আমর দেখতে পাই 
যখন নে হূর্ধের আলোকে আলোকিত হয়ে ওঠে। গ্লেটোর মতে এই শিবম্‌ 
এবং ঈশ্বর এক কিনা, তাই নিয়ে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মধ্যে মতদৈধ আছে। 
তবে এ প্যন্ত বলা যায যে, প্লেটো পরিষ্কার ক'রে লিখে না৷ গেলেও শিবম্-এর 
যেদকল বিশেষণ তিনি ব্যবহার করেছেন এবং জায়গায় জায়গায় ঈশ্বরের 
উল্লেখ ক'রে তাকে যে-সব বিশেষণে ভূষিত করেছেন, তার মধ্ো সাদৃশ্য রয়েছে। 
ভাই মনে হয়, শিবমূ এবং ঈশ্বর তাঁর কাছে একই ছিল। 
এই তো গেল তাত্বিক জগতের প্রতায়। কিছু এর সঙ্গে মানুষের কি মন্ন্ধ 
আছে? সম্বন্ধ এক দিক দিয়ে খুব ঘনিষ্ঠ, কারণ মানুষের আযম! এই জগতের 
অধিবামী। আত্ম! সর্বদাই এই উধধ্বলোকে, এই সতোর জগতে ফিরে যেতে চাঁয়_ 
কিন্তু ভৌতিক দেহ এবং তারই মঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে সব কামনা"বাসনাঃ তার। তাঁকে 


তি গ্রীক দর্শন 

নানাবিধ বাঁধন দিয়ে বেঁধে রাখে, নানাবিধ গ্রভাঁবে মুগ্ধ মুঢ় ক'রে ফেলতে 
চায়। অমরাঁলোকের আত্মা-দে যে এই নিষমুখী প্রভাবে পড়ে না তা নয় 
তাঁই মানুষের আত্মার মধ্যে ছুটি বিরোধী শক্তির হট হয়। একটির গতি 
হ'ল নিযাভিমুখে, ভৌতিক জগতের অবারিত সুথসস্তোগের দিকে-_আরেকটির 
গতি হ'ল উধব মুখে, সভযাশিবসুন্দরের তাত্বিক জগতে বিরাঁজ ক'রে যে আনন্দ 
লাভ করা ঘাঁয় তাঁর গ্রতি। এই দুটি শক্তির মাঝে রয়েছে আরেকটা শক্ত। 
এর মধ্যে দিয়ে গ্রকাশ পায় মানুষের শোর যাঁর কতব্য হ'ল নিষ্নাতিমুখী শক্তির 
দাবীকে দমিয়ে মানিয়ে উত্বমুখী শক্তির নিদিষ্ট পথে আত্মাকে নিদ্ন্দে চলবাঁর 
শক্তি দেওয়া। আমার এই প্রকাশের নাঁম তিনি দিলেন ভৃষঃ। (১1১97, 
বিবেক (5307), শৌর্য (501) 1 শের্ধের সহায়তায় তৃষণার কোলীহলকে 
থামিয়ে বিবেকরূপী আত্ম। যখন কাঁমনা-বাসনার বন্ধনমুক্ত হয়ে তাড়িক জগতের 
প্রতায়ের ধ্যানে আপনাকে ডুবিয়ে ফেলতে পারে তখনই তার জীবনের চিব- 
অভীন্িত শ্রেয় দেখা দেয় সকল রত পুনিয়ে। 


র্যাফেলের একটি বিখ্যাত কাটুন ছবি আছে- প্লেটো চেয়ে আছেন 
স্বর্ণের পানে, আর আযারিস্টটলের দৃষ্টি পৃথিবীর দিকে। প্রত্যয়ের তাস্বিক 
জগৎ ভৌতিক জগতের চেয়ে ভিন্ন এবং বেশী মত্য বলে এইজগৎকে জানাই 
দর্শনের প্রধান করব্য। প্লেটোর এই মতবাদ দর্শনকে ভার প্রাথমিক 
উদ্দেশ্য থেকে যেন অনেক দুরে নিয়ে গেল | দর্শনের শুরুই হয়েছে আমাদের 
প্রতিদিনকার চেনাশোনা জগৎটাকে বুঝিয়ে দেবার জগ্ত। কিন্তু প্লেটার 
প্রত্যয়বাদ জগৎকে-আমাদের প্রাত্যহিক জগংকে-ব্যাখ্যা করতে সমর্থ 
হল না। প্রত্যয়ের জগৎ ভর কাছে এত বেশী সত্য হয়ে উঠল যে 
আমাদের চেনাশোনা হগতের কোনো বাস্তব সত্তা আছে বলে তিনি মানতে 
চাইলেন না| কিন্তু গৃধিবীকে দেখার চোখ নিয়ে আরিষটটল সেই 


সমন্বয়ের চেষ্টা ৩৩ 


কথাটাই দেনে নিলেন | আমাদের এই জগংটার বাস্তব সত্তা আছে, এই 
পৃথিবীর প্রতিটি বস্র সত্যতা আছে-তাঁরা কেবলমাত্র প্রত্যয়ের ছবি 
নয়, এই সত্যকে প্রমাণ করাই হ'ল আরিষ্টটলের সর্বপ্রধান উদদেশ্ঠ। 
আরিম্টটলের কাছ থেকে তাই দর্শন আবার পেল তার প্রাথমিক উদ্দেশ্তুকে 
স্ফল করবার প্রেরণা । 

ভগচতর মধ্যে পরিব্ন আছে, তাই তার হ্থবন্ধে প্রবজ্ঞান লাত কর! 
যায় না । গ্লেইজগ্ঠ প্লেটো বিকারহীন প্রিব্নাতীত প্রত্যয়ের জ্ঞানকেই 


মত্যিকাদের জ্ঞান ঝলে থোষণা করলেন। কিন্ু আরিস্টটল প্রশ্ন তুললেন, 
এই থে অধিকারী পরিবঞ্ভনাতীত প্রত্যয় এরা কি কারে পরিবর্তনশীল 
ডগংকে ৃষ্টি করতে পারবে? আমাদের চেনাশোনা প্রতিদিনকার ভৌতিক 
পৃথিবা যদি তাব্বিক জগততর গতিহীন প্রভায়ের ছবিই হয়, তবে এ পৃথিবীর 


মধোই ব। গতি দেখা যাবে কেন? যার ছবি এই পৃথিবী, রা ভার মতই 
সেও তো গতিহীন হবে। তা ছাড় আরো একটি প্রশ্ন আছে! এই 
প্রতায়, এর প্রকৃত দ্ূপ কি? টিক থে গুণের জগ্ঘ, যে সর্বজনীন কূপের 
ভন্ত, কোনা একটি বস্থ একটি নিষ্টি রূপ নিতে পেরেছে, মেই গুণটিই 
গ্রতায়। যেমন, অন্বত্ব। যখন আমরা বলি 'এটা একট' ঘোড়া” তখন 
শধু সেই ঘোড়টিকে জানা ছাড় আমরা আরো একটি ঘোডাকে জানি 
সেটা হচ্ছ জবজপীন ঘোডা। মানে এ অক্বত্ব। এর অর্থ দায় এই যে 
একটা ঘোড়াকে জানতে গেলে আমাদের দ্বটো। ঘোড়াকে জানতে হয় 
একটা টিটি ঘোড়া যেটাকে আমর এখন এখানে দেখছি, আরেকটা 
সর্জনীন ঘোড়া থেটা তান্বিক ভগতে বিরাজ কারে। এ ছুটে। পরম্পর 
থোকে পুথক। কিন্তু এই যে প্রকৃত গুণ বা সর্বজনীন রূপ_-একি শি 
ঘোঁডাটি ছাড়। আর কোথাও থাকতে পারে? প্লেটো বলেন, থাকতে 
পারে এবং তা! তান্বিক জগতে থকে । কিন্তু সত্যিই কি পারে? একটি 
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বন্তর যেটা সর্বজনীন রূপ বা গুণ, যে রূপটির জগ্ত সে একটা বন্থ বল 
পরিগণিত হতে পেরেছে, সেই রূপটি কি কখনো) সেই বন্তটির থেক পৃথক 
হয়ে থাকতে পারে? বস্তটির মধো সেই গুটি নিহিত রয়েছ বাদেই 
তো বস্তুটি একটি নিরি্ট রূপ নিতে পেরেছে । আর নি্িষ্ট বন্থটি ছ'ডা 
তার সধজনীন রূপ কোথাও থাকতে পারে না। সেতো আর শত্য ঝুলে 
থাকতে পারে না। একটি আধারে তাকে আশ্রয় নিতেই হবে। ঘেডা 
ছাড়া অশ্বত্ব থাকবে কেমন ক'রে? ঘোড়ার মধ্য দিয়েই তার অন্তুমিছিত 
অশ্বত্বাকে জানছি এবং অশ্বত্বকে জানার মধ্য দিয়ে হার আবার যে শিট 
ঘোড়া তাকেও জানছি। এই দুটি জানাই একফদ্গ হয়। এবং ছটা 
জানাই সমানভাবে সহ্য । নি্দিট ঘোডার চেয়ে অশ্বস্ব ঘে বেশী দা, 
এ কথা কল্পনা করবার কোনো সার্থকত! নেই । 

প্রেটোর গ্রত্যবাদের এই সমালোচনার ওপরেই গড়ে উঠর আরিস্টটলের 
দার্শনিক মতবাঁদ। তিনি দেখলেন বে জগতের প্রত্যেকট নিষ্টটি বন্তুকই সত্য 
ব'লে মেনে নেওয়া দরকার। কেননা তাঁর মধ্যে রূপার়িত হচ্ছে বলেই সংজনীন 
গুণটিও অর্থাৎ সেই বন্তটর প্রত্যয়ও সত হচ্ছে। এই নিদিষ্ট বসব প্রকৃত 
রূপ কি? একটি মীনুষকে যদি বিশ্লেষণ করা! হয় তবে তাঁর মধো দুটি জিনিস 
দেখতে পাওয়া যাবে-একটি তার রক্তমাংসে গড়া দেই, আঃ রী তার মনুষাত, 
তার সর্বজনীন গুণগত রূপ যেটাকে আমরা তার প্রতার বলি। শুধু রদাংসে 
গড়া দেহটিকে আমরা মানুষ বলি ন1; আবার পু ম্ুযাহকেও আমরা মান 
বলতে পারি ন। আ্যারিস্টটল প্রথমটির অর্থাং ভৌতিক রূপের নাম দিরেছেন 
[12:৮1 বা উপাদান; দ্বিতীয়টকে অর্থাৎ তাত্তিক জপকে বালছেন 107৮ বা 
গুণগত রূপ বা শুধু রূপ, অর্থাং গুণটির জস্থ উপাদান কোনে! একটা নিনিষ 
রূপ নিতে পেরেছে। প্রত্যেক নিদিষ্ট বন্তুই এই উপাঁদান এবং গুণগত জপের 
সন্মিলনে স্ট হয়। এই ছুটির একটিকেও যদি বাদ দিই, তবে যে কেবল নির্দিষ্ট 
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জিনিসটিই তৈরি হবে না তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে এ দুটির গ্রত্যেকটিই নিবর্থক হয়ে 
পড়বে। আর এই ছুটিকে নিয়ে গ'ড়ে ওঠে যে নির্টিষ্টি জিনিসটি, জগতে সে-ই 
সত্য। শুধু কেবল উগাঁদানকে যেমন সত্য বল! চলে না তেমনি প্রত্যয়কেও 
সত্য বল। চলে নাঁ। 

নিষিষ্ট বস্তকে তৈরি করতে হলে উপাদান এবং গুণগত রূপ ছাড়ী আরো 
ঢুটি জিনিসের প্রর়োজন-_একটি শক্তি, আরেকটি উদ্দেশ্তের পরিকল্পনা! । উপাদান 
আছে এবং গুথগত রূপও আছে-কিন্ধ এমন একটি শক্তির দরকার যে এ 
গুণান্রবারী উপাদীনকে নিদিষ্ট রূপের ছাচে ফেলবে । যেমন, মাঁটি আছে এবং 
কল'সর গুণগত রূপ আছে। একজন কৃস্তকারের প্ররোজন যে তাঁর শক্তি দিযে 

মাটিক এই গ্রণীনুযারী কলমিতে পরিণত করবে । সঙ্গে সঙ্গে কিসের জন্ব 
কুস্তকার মাটিকে কলদিতে পরিণত করছে, তারও একটা! ধারণা থাকবে__ 
এইটেই হচ্ছে উদ্দেন্তোর পরিকল্পনা । সব কিছুই একট| না একটা উদদেস্তকে 
পূর্ণ কারে। কোনো একট। জিনিসকে তৈরি করতে গেলে মে জিনিসটা কি 
উদ্দেঠকে সফল করবে তাঁর একট। ধারণাও প্রথম থেকেই কাঙ্গ করে। 

তাঠ'লেই দেখ! ঘাচ্ছে যে বে- কোনো! রম্বর স্থির মূলে এই চার রকন কারণ 
রয়েছে-উপাদান কারণ বা1001610] 0459 (যে উপাদান দিয়ে জিনিসটা 
তৈরি১বে।; প্রকারক কারণ বা বা 0845৪ ( ষে গুণগত রূপের ধারণা" 
অনুযায়ী উপাদানকে ও বা প্রকার দেওয়া হবে); নিমিত্ত কারণ বা 
90101074056 (থে কর্তা শক্তিগ্রয়োগের দ্বারা রর গুণগত রূপের 
অন্নবারী করে তুলবে); শি কারণ বা 20] 07056 (যে উদ্দেশ্ঠ পূর্ণ 
করার জন জিনিসটিকে তৈরি করা! হবে)। বস্তুর কারণ এই চাররকমের 
হলেও প্রথম ছুটিই আরিস্টটলের মতে আদল । 

এখন মনে হতে পাঁরেবে উপাদান এবং গুণগত রূপ, এরা একেবারে 
আলাদা হয়ে থাকে । কেউ যখন বাইরে থেকে উপাদানের ওপর গুণগত রূপের 
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ছাঁপ মেরে দেয়, তথনই নিরিষ্ট বন্তর কটি হয়। কিন্তু এ টির দাদা এমন 
কোনো পার্থক্য আ্যারিস্ট্ স্বীকার করেন নি। পাথর থেক যে মলম 
তৈরি কর হবে, সে মরমূতির দুটি অবস্থা আছে - প্রচ্ছন্ততঅবন্থ] (1১0150081 
50716) ও প্রকট-অবস্থা! ( ( ০010] 51716 )1 গ্রচ্ছ। অবস্থায় নগ্ন মম 
মতি থাকে তখন সে ধু পাথর বা মৃতির উপাদানরূপে থাকে । কিছ্ধ সে কি 


শুপুই উপাদান, শুধুই পাথর? তা নয়, সেই পাঁথরের মধ প্রচ্ছহ হয় 


তহ 


1 
এ) 
নত 
সপ 
23 
গলি 
রে 
সু 
এ 


রয়েছে মৃতির গুণগত রূপটি পিপগত লগ 
করছ তার পরিপু পর্ণ প্রকাশের জন | এবং মতিটি ঘন ঠৈতি চল) গম আর 
কিছুই হল না, ধু উ গুণগত রূপ প্রকাশিত হল, প্রকট হল, নাগবত। প্লে। 
তৃতরাং কোনে। উপাপনই শুধু কেবল উপাদান নয়, সে গুপগতি কদেক পচ্ছ 
অনস্থা ; আবার কোনো প্রথগৃভ দূপই কেবল নিক ধরণগত কূগ শে 
উপাদানের প্রকট-মবন্থা, উপাদানের নিদি আকার পাওয়া কপ, অপরিণত 
উপাদানের পরিণত গতি। ভাই এ কণা বলা চনে নাবে উপালান ধু কে 
উপাদানমাত্ এবং কতা মন সে উপাদানর ওপর গথ্গতি জপের ছাদ মোবে 
দেয় তখনই কেবল তা গুণগত রূপের সংঙ্গ্দে আসে, একটা নিষ্টি আকার 
গায়। কহার কাজ, উপাদানের ওপর প্রণগত রূপ্রে ছাপ লারা না 
উপাদানের মধো যে গুণগত কূপ পচ্ছজ হযে রয়েছে তাকে প্রশ্দুট কর, হাকে 
গ্রকাশিত কর! | রী 


হিল সিল সে রি টা নি 
পুথিবার সর কিছুই এই ছুটি ভিনিস নিয়ে ভৈরিবা সে এখনো হর নিক 


হলে, আর তার তাই £ওয়া। বস্থ বদন প্রথম অবস্থায় থাকে, যন সে কিছুই 
হয় পি কিছু একট। কিছু হবার জন উন্ুখ হয়ে থাকে-এটা বেশ বোঝা ধার 


যে তথন ধন্থুট নিথর নিষ্পনদ হয়ে থাকে না, থাকতে পারে না। বাসে হয়নি 
কিনতু হবে, তা দেন তাকে টানে, দুর্বার আকর্ষণে টাঁনে_তার দিকে এগিয়ে 
যাবার স্বতক্কৃত আবেগ বস্থটির মধ্যে দেখা দেয় এবং এই আবেগের গ্রেরণাতেই 
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সে তাঁর পরিণতির দিকে এগিয়ে যাঁয়। তা হলেই দেখ! যাচ্ছে, গতি কখনো! 
বাইরে থেকে আমে না । কোনে] কিছুকে এগিয়ে যাবার প্রেরণ। থে দেয় দে 
তারই মধ্যে নিহিত চরম শেষের আবছায় রূপটি। প্রত্যেকটি বন্ুই আপন! থেকেই 
এগিয়ে যেতে চার ভার এখনো-না-পাওয়। পরিণতির দিকে। তাই যাঁমে 
এখনে হয় নি কিন্ত হনে, আর মে যখন তা হল, অর্থাৎ বস্তুর অপরিণত অবস্থ 
৪ পরিণত অতির মধো কোনো দুরঙ্ম বাবধান নেই-এ ছুটির মাঝে নোগন্ের 
মত ধিরাজ করে চরম পরিণতির আকর্ষণ আর সেই স্বত্তক্র্ত আবেগ বার 
প্রেরণার দে & মাকর্ষণণ সাড়া দেঘ, এগিয়ে বায় জমাগত অপরিণতির থেকে 
পরিণতির দিকে। 

এই এগিয়ে বাওয়া! জগতে রারছে বলেই জগতের উচ স্বরের বন্ধ এবং নটি 
পরের বস্তুর মধ কোনো অনভিক্রনণীর ভেদ নেই | ক্রমবিবর্ঠনের ফলেই 
নিচ গরের বন্ক ৯ স্তর বঙ্কতে পরিণত হর। নিচু সারের বস্ত্র দানেই উঁচু 
্থরের নগ্থুর অপরিণত অবস্থা, আর উড বের ব্থ মানেই নিচ বরের বন্ধুর 
পরিণত দি এ ছুটির দাঝে থোগক্ত্র ররেছে নিচ স্তরের বন্ধর উদ সরের 
দিকে এগিরে যাবার স্বতক্ফত আবেগ। জড় পদার্থ ও অজড় পদার্থের মধো 
ভাই কোনে ঢুমোচনীয় বিভেদ নেই | আর, তা নেই বলেই জড় ও আঅজড 
পদার্থকে নিয়ে থে জগৎ তার মধো আমরা দেখতে পাই একটা সুন্দর উদধব মুখীন 
ক্রমবিবত নের একটানা ধারা বার কোথাও ছেদ নেই, অসংগতি নে, তালভাা 
নেই। 

এই ধারাকে বিশ্লেব। করলে দেখা বায়, জগৎ এমনি করে অবিশান্তভাবে 
এগিয়ে চলেছে একটি উদ্দেগ্তকে মফন করছে, বাস্তবতীয় রূপান্তরিত করতে। 
এই উদ্দেশ হচ্ছে প্রদ্রার পূর্ণতম প্রকাশ। প্রথমে ছিন জড় পদার্থ, ধীরে সে 
রিপান্তরিত হুল অজড় পদার্থে, যার মধ্যে জেগে উঠল জীবনের স্পদন--এল 
তরলতাপাতা-তারপর এল পণুপাঁখি। কিন্তু জগতের এগিয়ে চলা থামল না। 


৩৮, গ্রীক দর্শন 


ভীবজন্থ বিবতিত হল মানুষে । মানুষের মধ্যেই গ্রজ্ঞা-ঘা এতদিন ছিপ অন্দুট, 
অবা্ত, তা ব্যক্ত হস, প্রকাশ পেল মামুষের তিএবরকির মধা পিয়ে। জগতের 
অবিরাম এগির়ে-চলার উদ্দে্ত সফল হল। 

সফল হল, কিন্তু আংশিক ভাবে। কারণ, মাঙুষের মধো গ্র্ঞাব পুণ 
অভিব্ান্তি হয় না। মানুষ দেহপিগ্জরে বন্দী, তাঁর জড়দেইটা প্রজ্ঞার পূর্ণ 
প্রকাশের গাথ বিগ । মানুষের শ্রেষ্ট করবা এই জড়দেঠের ্ীবতাকে ঘুচিয়ে 
রস্তাকে পূর্ণরূণে ব্যক্ত কৰী, প্রজ্ঞার নি'দশ-অনুযায়ী জীবনকে পরিচালিত করা। 
এই কতব্যকে সফল করে তৌলার মধোই রয়েছে মানুষের চিরকাজ্সিত 
আনন্দ । 

প্রজ্ঞার এই আংশিক অভিব্যক্তি পূর্ণত। পার ঈশ্বর-এর মাঝে। তাই 
জগতের অবিরাম এগিয়েটলার শেষ নিশানা তিনি। কোনো জড়পদার্থের দ্বার! 
ঈশ্বর বন্দী নন- চিন্ময়, পরিপূর্ণরূপে চিন্যয় তার রগ। আমরা দেখেছি 
আ্যরিষ্টটল গুধগত রূপ এবং উপাদানের সন্মিলনে উদ্ভৃত বস্রই অস্তিত্ব স্বীকার 
করেছেন; কিন্ত ঈশ্বরের বেল উপাদানের কোনো। প্রশ্নই উঠতে পারে না 
উপাদান সব সময়েই জড়াআক ; থে গুণগত রূপ চিদাতুক সন্ভাময়, ঈশ্বরের শুধু 
মেই রূপই আছে । এই কারণে আ্যারিস্টটল ঈশ্বরকে বিশুদ্ধ রূপ (1১00 
7০70) বলে অভিহিত করেছেন। তার মাঝে হে। আর জড় কিছু থাঁকতে 
গারে না, অগুপরিমাণেও থাকতে পারে ন1॥ তাই ঈশ্বংরর অস্তিত্ব অন্কান্ বস্তর 
অস্তিত্ব থেকে ভিন্ন । তর অস্তিত্ব তাত্বিক, উপানান ও গুণগতরূপের সন্মিলনে 
ষ্ঠ বস্তুর ভৌতিক অস্তিত্ব নয়। 

গুণগত রূপ হতেই আসে গতি, কারণ উপাদান তার অন্তনিহিত গুণগত 
রূপকে প্রক|শ করতে চায় বলেই তাঁর মধো জাগে চাঞ্লা। এই গুণগত রূপকে 
প্রকাশ করাই উপাদানের চরম লক্ষা, পরম উদ্দে্ত। তাই গুণগত রূপ ও উদ্দখঠ 
এক। জগতের উদ্দেশ প্রঞ্জাকে প্রকাশ করা, প্রজ্ঞাই জগতের অস্তুনিহিত 


সমন্থয়ের চেষ্টা ৩৪ 


গত জগ যাঁকে পকট করে উলবার জন্ক জগতের নার এণিয়েচলা। 
ঈশ্বরের মাঝেই গদ্রার পূর্ণ গ্রকাণ বনে ঈশ্বরই জগান্র ২ঞ্রাগত হ্ 
এনং তারি জন্থ জগং এগিয়ে চলার প্রেরণ। পায় ঈশ্বরের কাছ খেনিন ন্ 

জগ ঈশবরাক লা* করে পরিপূর্ণ হতে চায় বলেই মে এগিয়ে চলে রর 
করে ঈশ্বর জগংকে টেনে আনেন তীর দিকে ঈশ্বর জগংকে দেন গতি, 
এগিয়েচলার প্রেরণ! | কিছ্তু এই প্রেরণ! দিতে গিয়ে ঈশ্বর নিজে কখনো 
(কানোরকমেই চঞ্চল হন না| তিনি চঞ্চল হবেন কেন! ভিনি বে প্রপূর্ণ_ 
অপূর্ণতার বেদনা থাকরেই ন| ভবে কোনো কিছুর মধ্যে চালা জাগে চেই 
আপূর্তা রে করবার জন্ব। ঈশ্বর তাই জগংকে ঢুনিবার আকর্ষণে টানছেন 
তারই গানে, কিছু এই দুণিব'র টানার কাজে তীর মধ্যে বিলিন জাগে না 


এতটুকু । 


অস্তাচলে 

আরিষ্টটননের মধ্যেই গ্রীকাদর্শন লাভ করল তার চরম পরিণতি । এরপর 
্রীকদর্শনের রূগট| গোধূলির আকাশের মত। অন্তমিত সযের শে কয়েকটা 
রক্তিম রশি যেমন ইস্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে পশ্চিম আকাশটাকে রঙের আলোয় 
উজ্জল করে রাখবার ক্ষীণ চেষ্টা করে, ঠিক তেমনি করে গীকদশনের ভাবছ 
নিয়ে ভিনট দার্শনিক সঙ্রদায় গ্রীকাদর্শনের আরোকে বাচিয়ে রাখতে ব্রতী 
হলেন। কিন্তু তাদের শক্তি ছিল ক্ষীণ, তাই চেষ্টাও তাদের বার্থ হল। এ 
তিনটি সপ্রদাযের নাম, স্টোয়িক (51010), এপিকিউরিয়ান ( টাটা) 
ও স্কেপটিক (5০0০) । মানুষের শ্রেয় কি, তাই আবিষ্কার করা তাদের 
মুখ্য উদ্দেন্ত হলেও জগং কোথা থেকে এল, এ প্রশ্নের উত্তরও রা দিয়েছেন 
এবং নেই উত্তরের লাহাধোই তাঁর যে ধার নিজের মতানুসারে বিচার করেছেন 
মানুষের শ্রের কি। 

প্লেটোর সঙ্গে সঙ্গে যে মমযের যুগ আরছথ ইল তার প্রচেষ্টা হল প্রান্তিক 
জগং ও মানুষকে গিলির়ে থে সত্য বিরাজ করে সেই স্যকে দক করী। 
এই স্বয়ের চেষ্টায় প্লেটো। বিফল ভয়েছেন, আযারিষ্টটল তা দেখিয়ে দিলেন। 
প্লেটোর প্রত্তযয়বাদ যেন একচক্ষু--প্রহার তার কাছে এত বেশী সত্য হবে উঠল 
যে তিনি জগংকে প্রতায়ের অনুলিপি বলে তার বথার্থ সন্ত! থেকে তাকে বঞ্চিত 
করলেন। মারিস্টটন দেখালেন বে শুধু প্র্ার কথানা সৃতি হতে পারে না, 
কারণ গ্রতায় গ্রকৃতপক্গে গুণগত রূগ এবং ৬াগত রূপ যতক্ষণ প্যস্ত ন। উপাদানের 
মধ্য দিয়ে আপনাকে নুর্ভ করে ততঙ্গণ পযন্ত এর কোনে বাস্তবতা থাকতে 
গারেনা। তাই উপাদান এবং গুণগত রূপ, দুটোই তার কাছে সমানভাবে 
সত্য হল। কিন্তু তিনিও কি তীর এই মত শেষ পর্ন্ত যথাবথভাবে অনুসরণ 


অস্তাচলে ৪১ 


করেছেন? করেন নি, এই কথাটাই প্রমাণ হয় তীর ঈশ্বরের পরিকলনার 
বিরেষণে। ঈশ্বর গুধগত রূপের পূর্ণতম অভিব্যক্তি ; ভার এই অভিনাকির 
জগ কোনো জড়গদার্থ বা উপাদানের গ্রয্বৌজন হয় ন]। উপাদীন ছাঁড়াই 
তিনি পূর্ণরূপে অশিব্যক্ত বলে ভিনি কিন্ত অর্থহীন হয়ে যান না, যেমন করে 
জগতের কোনো বন্তর গুণগত রূপ অর্থহীন হয়ে যায় যদি সে আপনাকে কোনে। 
উপাদানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ ন| করে। তা হবেই দেখ। বাচ্ছে, ঈশ্বরের সন্ত 
এবং জগতের সন্তার মধ্যে পার্থক্য আছে আনক। আমর বলতে পারি ঈশ্বরের 
আছে তাততিক মনত, কিন্ত জাগতিক দব্যাদির আছে ভৌতিক অস্তিত্ব। প্রেটে। 
তার গ্রত্য়বাদের মধ্য দিয়ে এই কথাটাই প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন--ভাত্বিক 
সা আছে বলেই প্রত্যযগুলি স্া-জগতের মধো যে অপূর্ণ রয়েছে লে 
অপূর্ণতা প্রত্যয়ের মধ্যে নেই বলেই প্রত্যরগুণি জগতের চেয়েও বেশী সত্য! 
আরিমটটল যখন বললেন, অপূর্ণ জগং তাঁর পরিপূর্ণতা জাত করবার জন 
ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে যায় অনিবাঁর গতিতে, তখন কি প্লেটোর মভটাই তীর মধ্যে 
ভাষ। পেল না? 

স্মদয়-যুগের প্রচেষ্টা ঘেন বার্থ হয়ে গেল। পরম সত্য যে, তাঁকে হয়তো 
পাওয়া গেল, কিন্তু তাঁর পূর্ণতম চিৎসত্তার কাছে অচিংপ্দঘ মান আিয়মান হয়ে 
গেল-সেই সন্তাই যেন আপনার ভাস্বর মহিমায় একক সত্য হয়ে রইল। 
স্বতরাং এ কথা বলা বোধ হয় সংগত হবে না যে প্লেটো-আ্যারিস্টটল সেই সত্যকে 
আবিষ্কার করতে সমর্থ হলেন যে সত্য জগৎ এবং মামফ-মপূর্ণতীর প্রত্তীক 
যারা--ভাদের মিলিয়ে বর্তমান, জগং এবং মানুষ যার মধ্য পূর্ণরপ সতা হয়ে 
বিরাজ করে। 

তাদের এই বার্থতাই এবার এই গৌধ্লি-লগ্নের তিনটি দাশনিক সম্রদীয়কে 
প্রেরণা দিল নৃতন করে সমগয়ের চেষ্টা করবার। প্লেটো*আরিস্টটলের বিফলত। 
দেখে তারা ধরে নিলেন যে প্রকৃত সময় যদি করতেই হয় তবে চিৎ এবং অচিং 


৪২ গ্রীক দর্শন 


পদার্থের একটাকে ন একটাঁকে বাদ দিতে হবে, কেন এ দুটাকে মিলিয়ে 
বর্তমান এমন কোনো! পরম সত্য আবিষ্কীর করা মম্তিব নয়। 

এই ধারণার বশবতী হয়ে স্টোয়িক সপ্প্রদীয় জড়পদার্থমর যে জগৎ তার 
কোনো নিজস্ব সন্তা নেই, কোনো ্বগত অর্থ নেই, এ কথ! ঘোষণ। করলেন। 
যে গরম সত্য এই জগংকে গ্রতিনিত ধারণ করছে, তাকে সতাত। ও অর্থ 
দিয়েছে--সে চিৎ, পূর্ণরূপে চিন্মর তার সভ্ভী। এই পরম সতাই মানুষের মাঝে 
গ্রকাশিত হয় প্রজ্ঞার ভিতর দিয়ে: তাই গরজ্ঞার ছন্ুশাসন মেনে চলার মধোই 
রয়েছে মানুষের চরম শের । 

এপিকিউরিয়ান স্্রদায় ঠিক এর উল্টে। মভটাকেই প্রচার করে বললেন 
যে চিন্ময় গরম সত্যের কোনো অস্তিত্বই নেই--জড়পদার্থের জগংটাই একমাস 
সত্য। পরমাণুদের সম্মিলন থেকেই জগতের হঠি--এই সম্মিলনের মূলে চিং 
সত্তার কোনে। প্রভাব, কোনো নিদেশ নেই | এই মতবাদ তার চরম পরিণতি 
লাভ করল তাঁদের শ্রেরের পরিকল্পনায় _ মান্তষের জীবনের মাকাক্সিত শ্রেয় 
রয়েছে সৃথসন্তোগে, ছুখবেদন। অভপ্তির স্পশমুক্ত নুখসস্তোগে । 

প্রম সত্য সম্বন্ধে কত মত--আর তাদের নধোই আবার কত বিরোধ! এই 
দেখে স্বেপ টিক সংপ্রদায় বললেন, গরন সন সঙ্দ্ধে সাই কিছু জান| বার না| 
জগ প্রকৃতপক্ষে কি, কোথা থেকে এল এই গ্রশ্নগুলির উত্তর পাঁওয়। যাবে না 
কোনো! দিনই, কোনে রকমেই | ইন্দিজ জ্ঞানই হোক আর গ্রজ্ঞালকর জানই 
হোক, কিছুই মানুষকে এই এর উন্ধর দিতে সক্ষম করে না। বস্তুর সম্বন্ধে 
মানুষ শুধু জানতে পারে, তার। আছে; জানতে পারে তাদের প্রতোকের সঙ্গে 
প্রত্যেকের যে মব সম্বন্ধ 'মাঁচে মেগুলিকে। এই যে জানা, এও আবাঁর 
সম্পূর্ণ নয়, করব নয়_এ শুধু লৌকিক ধারণা । আজ এ সত্য বটে, কিন্তু কাল 
হয়ে যাবে মিথ্যে। তাই জীবনের লক্ষা হবে শুধু এই কথাটিকে স্বীকার কর! 
থে চিরসত্য বলে, গর্ব সর্বজনীন ব'লে কোনো! ্রানই নেই। 


অস্তাচলে ৪৩ 


গর্ত গ্রীক দর্শন বলতে থা বোঝায়, তাঁর মমাপ্তি হন এখানে। কিন্ত 
একীমগান্তি! এ যেন রাতির মনত শব) নিরাশার অন্ধকারে লীন! একদিন 
মামু কত আশ! নিয়ে শুরু করেছিল তার দাশনিক অভিযার্জ"-ভেবেছিল, দে 
ভার বিচারবদ্ধি দিয়ে এই বিশ্বতবনকে জানবে বুঝবে_কোন্‌ সন্ত রয়েছে 
এর অন্তুরালে, তাকে খু্গে বার করবে! কিন্তু মে আ|শাগ্রাণিত যাত্রায় যেন 
পূর্ণ্ছদ টেনে দিল এই স্তেপ টিক মন্রদায়। মানুষের বিচারবুদ্ধির শক্তির ওপর 
ফেরে দিল অধিশ|মের অন্ধকরা। ছায়া। সত্যিই ঘনিয়ে এল দর্শনের রাত্রি 
চরম মাতার দিকে যাবার গথ সে পাবে না, এই নিরাশা যেন এবার তাকে 
অবসাদের ভারে শ্রান্ত নিথর তন্গাতুর ক'রে দিল । কিন্ক, রাও গ্রভাত হা, 
মাবার নতন আশার কোনাহলে জগং জেগে ওঠ। পাশ্চাত্য দশনের দে 
প্রভাত এল আলেক্ডান্ির। শহরে, প্রায় পাচশ' বছর পরে, নিও: প্লেটো নিজমূ- 
এর ম্ধা দির। কিন্তু এবার আর বিচার বুদ্ধি গরন্লাকে পাথেয় করে পথচলা 
ধক হল না। গ্রদ মত্যুকে বিচারবদ্ধি দিয়ে পেতে গেলে ফট হয শধু মতবাদের 
বিরোধ। তাই পরম সত্যাক-এই জগংসংসার যার থেকে আলোর করার 
মহ কিছুরিত হয়ে এসেছে-মেই পরাগ মত্যাকে জানতে হবে, বিচারবুদ্ধি দিয়ে না, 
গ্রঙ্জার মাহাযো নয়, বোধির [ [0101100) ধ্ধ্য দিয়ে-এই কথ ঘো্ফা 
করলেন নিও"গ্টোনিদল। কিচাবুদিগ্রন্ঞর দশন নবরূপে উদ্বোধিত হল 
বোধির দশনে। 
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ছি বলি চা 
॥ ১%%১ ?॥ 
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